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১৯৫৯ সালে ভারত-সরকারের নৃতত্ব-সমীক্ষা সমগ্র ভারতবর্ষের 
এুম-জীবনের বৈশিষ্ঠাগুলিকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা 
হণ করিয়াছিলেন। তদমুসারে সমীক্ষার মধ্যভারতীয় অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত 
প্রদর্শক ডাঃ সুরজিৎ্চন্জ্র সিংহের পরিচালনাধীনে ভারতবর্ষের সকল 
"দেশ হইতে নির্বাচিত একটি কৰ্মিমণ্ডলী গঠিত হয় এবং ইহাদের উপর 
শের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামীণ-জীবনের ভিত্তিগুলিকে পরীক্ষা করিয়া 
"দক্পূর্কে বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করিবার ভার অৰ্পিত হয়। উক্ত কমিবৃন্দের 
গল ছুই বংসরেরও অনধিক কালের মধ্যে এই বিষয়ে 
“ছে, উপস্থিত বিবরণীতে তাহাই সন্নিবেশিত হইল । 


এ বি টারিরনো দিক পাঠ কৰিয়ে উরি 
»মাঞ্চলের বাস্তব জীবন্ধারণপ্রণালীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আহরিত 


্যক অঞ্চলেই কিছু স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে; আবার প্রায় সর্বত্র বিভিন্ন 
র রীতিনীতির পারস্পরিক অস্ুপ্রবেশও যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিয়াছে। 
৪, এই অমুবন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে ভারতবর্ষের বিশেষ 
|» জীবনচৰ্ষার দ্বার! প্রভাবিত আঞ্চলিক বিভাগসকল গ্রীয়ার্সন কর্তৃক 
এ আৰ্য বা দ্ৰাবিড়গোষ্ঠীসস্ভূত ভাষাভাষী অঞ্চলগুলির সহিত মেলে না । 
স্জীবন যাপনের বিশিষ্ট ধারাগুলির উৎপত্তি ও বিকিরণের এলাকাসমুহ 
বিনা, মনে হয় এবং মোটামুটি সেগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক 





অঞ্চলে ভাগ করা যায়। অবশ্য অনেক স্থলে উক্ত ভূভাগদ্বয় আপন 
পন সীমারেখা অতিক্রম করিয়া একে অঙ্কের সহিত কিছু কিছু স্থান 
॥পয়| মিশিয়া গিয়াছে তথাপি ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে না 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র হইতে বিহার পর্যন্ত, আবার কোথাও বা 
শা ও বঙ্গদেশ পৰ্যন্ত, এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া ইহাদের প্রাস্তসীমা 
“বরকে স্পর্শ করিয়াছে। এই দীর্ঘ প্রসারিত সীমাস্ত অঞ্চলে উভয় 
গের নিজস্ব বাস্তব জীবনধারা নান! স্থত্রে পুনঃ পুনঃ পরস্পরকে 
‘বত করিয়াছে এবং ফলে এখানে বাহ্‌ জীবনচধীর ক্ষেত্রে অনেক 
গ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে ৷ 


উদ্বাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের গ্রাম পরিকল্পনার 
মোটামুটি একটা প্রভেদ আছে। উত্তরভারতে গ্রাম বলিতে সাধারণতঃ 
বা ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতগুলি গৃহসমষ্টি বুঝি । সমগ্রভাবে ইহার প্রায়ই 
1ও নির্দিষ্ট আকার বা যোগন্থত্র নাই। অপর পক্ষে দক্ষিণে গ্রাম 
| বেশের প্রধান অঙ্গই হইল প্রকাশ্য লোক চলাচলের পথ । তৈল প্রস্তুতের 
মু নির্মাণের কৌশলও উত্তর ও দক্ষিণে বিভিন্ন। অবশ্য পারম্পরিক প্রভাব 


857 উহার ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে সাধারণভাবে ছুইটি . 
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ভূমিকা 


ও অম্ুগ্রবেশহেতু নির্মাণপদ্ধতি ও প্রয়োগবিধি বে কোথাও কোথাও 
পরিবর্তিত হয় নাই, তাহা! নহে । তথাপি বলা যাইতে পারে এই ব্যাপারে 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাঁবেই প্রমাণিত হুইয়াছে। কৃষিকার্ধে ব্যবহৃত 
লালের আকৃতিকেও এইভাবে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভাগ করা 
যাইতে পারে। কিন্তু ইহার পার্থক্যকে পূর্বের স্ায় সে'জাস্থঞ্জি উত্তর ও 
দক্ষিণ ভারতের পার্থক্য বলা চলিবে না। দাক্ষিণাঁত্যের কৃবিত্রী বগণ যে 
লাঙ্গল ব্যবহার করে তাহার প্রচলন উত্তরে বিহার পর্যন্ত প্রসারিত. উত্তরপূর্ব 
ও উত্তরপশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত লাঙল আবার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, যদিও 
ইহাদের প্রয়োগক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সংকীৰ্ণ । এইরূপ গরুর গাড়ীন চাকার 
নিৰ্মাণপদ্ধতিও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন প্রকার। ইহার বিভিন্ন আঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্যের প্রসারের সহিত বিভিন্ন প্রকারের লাঙলের গুরচলন স-পর্ক যত 
ঘনিষ্ঠ, গ্ৰীমসন্নিবেশপদ্ধতি বা ঘানিব্যবহারকৌশলের বিচিত্র স্থানীয় রূপের 
সহিত ততটা নহে। 

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে ভারতবাসীর জীবনধারণসদ্ধতিতে 
কতগুলি বৈশিষ্ট্যের সহিত ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতে এচাপত বহু 
রীতিনীতির উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে । ভারতে প্রচলিত ছুই ‘এক প্রকার 
লাউল ও যোয়াল বা ধান ভানিবার জন্য ব্যবহৃত কাষ্টনিমিত বং ছিত্রযুক্ত 
বহনযোগ্য এক ধরনের উদুখলের অনুরূপ দ্রব্যাদি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া কোনও 
কোনও অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। ভারত ও সুমাত্রাদ্বীপের গৃহৃনির্মণপদ্ধতিন মধ্যেও 
যথেষ্ট সারৃশ্ত আছে। 

বর্তমান বিবরণীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা বা দেওয়া 


হইয়াছে। মৃৎ্পাত্র নিৰ্মাণপদ্ধতি ও নিমিত মৃৎ্পাত্রদমূহেব 'মাককৃতির 
বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। এই সম্পর্কে বর্তমানে পঙ্গুসন্ধান 


, কাৰ্য চলিতেছে । 


এ পর্যন্ত বর্তমান বিবরণীর আলোচ্যবস্ত সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত 
হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়! বলা বলে যে দক্ষিণপূর্ব এচিয়া এবং 
ভারতের পশ্চিমে ও উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত কোনও কোনও দোশণ সহিত 
ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত যোগ বৰ্তমান । ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নই, কেনন 
বহু শতাব্দী যাবৎ পূর্বে ও পশ্চিমে এ সকল অঞ্চলের সহিত ভা [তবর্ষের 
ধ্রতিহাঁসিক যোগাযোগ রহিয়াছে । অনুমান হয় সুদূর অতীত ইতিহাসপূর্ব 
যুগ হইতেই এই সম্পর্ক বিস্তমান। কেননা, হস্তনি্মিত মৃৎশিল্প বা খাগ্ঠবস্ত 
রন্ধন করিবার পদ্ধতি প্রভৃতি নাগরিক সভ্যতার উত্থানের বহু পৰ্ব হইতেই 
প্রচলিত ছিল। এইগুলির মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে ঘে'গস্থত্রে আদিম 
রূপটি সহজেই কল্পনা করিয়া! লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য সভ্যত ব্কাশের 
পরবর্তী স্তরগুলিতে এই ষোগস্থত্ৰ স্বভাবতঃ গভীরতর এবং বহুনুখী হইয় ছে। 


ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও প্রতীচা হইতে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারা আসিয়া একত্র 
মিলিত হইয়াছে। কিন্তু নিত্য নৃতন সংমিশ্রণের ফলে এখানে সংস্কৃতির 
প্রায়শঃ নব রূপান্তর ঘটিয়াছে এবং মাঝে মাঝে সংস্কৃতিক্ষেত্ৰে মৌলিক 
সাও সম্ভবপর হইয়াছে । সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ কর! 
বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল বর্তমান আঁলোঁচনাঁধারার 
প্রারম্ভে এইটুকুই বলিতে চাই যে ভারতবাসীর সমগ্র বাস্তব জীবনধারার মধ্যে 
দুশ্ততঃ অঞ্চলগত পার্থক্য বিদ্যমান, অথচ বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনচর্যা পরস্পরের 
মধ্যে অন্থপ্রবিষ্ট হইয়| পরস্পরকে প্রভাবিত করিতেও ছাড়ে নাই। _ 


এই প্রসঙ্গে আরও দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে । উক্ত আঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্যের সহিত ভাষাগত বা বিশিষ্ট দেহলক্ষণযুক্ত নৃগোষ্ঠীর পরস্পর 
পার্থক্যের কোনও সম্পর্ক নাই । অর্থাৎ চাষের লাঙল বা শশ্য চূর্ণ করিবার 
মণ্ড ও উদূখল, পৃজার্চনা ইত্যাদি সাত্বিক আচার পালন-কাঁলে পরিহিত এবং 
সত্রীলোকগণ-ক্তৃক শুদ্বরূপে কল্পিত সুচীস্পর্শহীন বস্ত্র, গ্রামবিস্তাসের বিশিষ্ট 
প্রণালী, তৈল প্রস্তুতের ঘানি, তৈল দ্বারা রন্ধনের পদ্ধতি, প্রভৃতির ব্যবহার 
হইতে আমরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল নিবাসী কৃষক, তত্তবায়, কুস্তকার 
প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিশিষ্ট ধরণের ষোগস্থৱ আছে বলিয়া! ধরিয়া 
লইতে পারি। আপাতদৃষ্টিতে ইহা সর্বদা দৃষ্টিগোচর না হইবার সম্ভাবনা 
আছে। 


দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানে আলোচ্য বাহ্‌ জীবনযাত্রাসম্পকিত বৈশিষ্ট্যগুলি 
ছাড়াও ভারতবর্ষের অন্তজ্ঞাতীয় কয়েকটি সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করিবার বাসনা ভারতীয় নৃতত্বসমীক্ষার আছে এবং এই উদ্দেশ্যে 
প্রাথমিক পরিকল্পনাহ্যায়ী কাৰ্যও আরম্ভ হইয়াছে । | 


জীবনযাপনের বাহ্‌ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যদিও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব 
অবশ্য স্বীকাৰ্য দেশের সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিন্তু পার্থক্য পরিমাণে এত 
অধিক নহে। 


. উদাহরণস্বরূপ জাতিভেদ প্রথা এবং যে উৎপাঁদনব্যবস্থার সহিত তাহা 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, উহার কথাই ধরা ষাইতে পারে। এই বিষয়ে ষে 
সামান্ত কাৰ্য হইয়াছে তাহা হইতে বোধ হয় যে উত্তর ও দক্ষিণভারতে প্রচলিত 
জাতিতে প্রথায় সংগঠনের ক্ষেত্রে সামান্য তারত্ম্য আছে। কিন্ত উভয়ের 
মধ্যে বহুল সাদৃশ্যও বৰ্তমান ৷ বাহ্জীবনের প্রভেদ যেমন স্পষ্টতঃ দৃষ্টিগোচর 
এ ক্ষেত্রে তেমন নহে। এখানে প্রছেদগুলি কিছু সুক্মস্তরের। কিন্ত 
তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে বত'মান কালে জাতিভেদ প্রথা 


২০ আগস্ট, ১৯৬১ 
ভারতীয় নৃতত্ব সমীক্ষা ৷ 


1 
Ye ৫ 


যে আকারে প্রচলিত আছে--তাহার মধ্যেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে * 
আঞ্চলিক পাৰ্থক্য আবিষ্কার কর! সম্ভব ৷ 


ENE EE ETE TE TIEN 
করিলে এই প্রভেদ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রতীয়মান হয়। দৃষ্ঠাস্তস্ব 
উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি-নিয়মাবলী, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত আচরণবি 
বা অধিকারবিধি, ধৰ্মবিশ্বাস, শিল্পরীতি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে প' 
ব্যবহারিক বস্তুজীবনের নানা দিকে রীতিনীতির যতখানি পার্থক্য দে । 
পাওয়া যায়, জীবনের উক্ত উন্নততরবিভাগসকলে সেরূপ নহে। এ+, % 
ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী যেন সকল পাৰ্থক্য অতিক্রম করিয়া ক্ৰমশ 7: 
প্রক্যের ভূমিতে উপনীত হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতীয় সভ্যতা সমং « 
একটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। ঢ় 


সুতরাং ভারতীয় সভ্যতার প্রক্যবদ্ধ জ্পকে একটি পিরামিডের 
তুলনা করা চলিতে পারে। জনসাধারণের বাস্তবজীবন ইহার তু 
ভিত্তিভূমি, সেই স্তরে বহু দৃষ্টিগোচর পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু উহ 
উপরে উঠিয়াছে প্রভেদগুলি ততই মিলাইতে আরম্ভ কা - 
এ-কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে যে ভারতের নগরবাসী, 7," 
সম্প্রদায় অপেক্ষা গ্রামবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে জীবন, 
পরিমাণে অধিক। নগরবাসীই হউন বা গ্রামবাসীই হন 
জীবনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য অধিক, অপরাপর ক্ষেণে কিম। 


ইহাও আমরা বলিয়াছি, বাস্তব জীবনধারার ক্ষেত্রে . 
জনসাধারণের মধ্যে যে আঞ্চলিক প্রভেদ বিদ্যমান, তাহ! বিভিন্ন ভাৰ্যা 
অঞ্চলের সীমানা ছাড়াইয়! গিয়াছে । ভারতীয় জনজীবনের এই বছ্‌বৈচি 
মধ্যে ষে প্রক্য্ত্রটি রহিষাছে তাহার কথ। আমর! অনেক সময়ে ভুলিয়া য, 
নৃতত্বসমীক্ষার যতে যদি সেই বিশ্বৃতিটুকু ঘুচিয়া যায় তাহা হইলেই 
বিভাগের কুমিগণের পরিশ্রম সার্থক হুইবে। বাস্তবজীবনের ঘটনাব 
সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপনই যে কোনও সমাজবিজ্ঞানশান্তের প্রথম পাঠ। 


বর্তমান নিকন্ধসংগ্রহাটিতে সন্নিবেশিত মানচিত্রগুলি প্রস্তুত করি 
শ্রীমতী মঞ্জু সেন, রণজিৎ দাশগুপ্ত এবং শীদিব্যেন্ু রায়চৌধুরী শ্বত: 
হইয়া সাহায্য করিয়াছেন। অপরাপর চিত্রগুলির অঙ্কনকাৰ্ধে শা 
করিযাছেন শ্রকালীকিন্কর ঘোষ দণ্ডিদার এবং. শ্রীকালীসাধন সা: 
ভিনাস্‌ প্রিন্টিং ওআর্কসের কর্তৃপক্ষের আস্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন এত 
ও সুষ্ঠুভাবে ইহার মুদ্ৰণকাৰ্য সম্পন্ন হইত না ৷ ইহাদের সকলকে আত 
ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 












্ীনির্লকুমার - 
অধ্যক্ষ, 
ভারতীয় নৃতত্ব সমীশ 


71 ভারতবর্ষ ভ্রমণ অথবা ভারতদর্শনের কাজ আজিকার দিনে পূৰ্বাপেক্ষ 
[দহ হুইয়া গিয়াছে। রেলগাড়ির সাহায্যে এবং মেটিরবাসের কল্যাণে 
?”ঃশের একপ্রাস্ত হইতে অপর প্ৰান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ বহুলোকের পক্ষে 
হি সম্ভব হইয়াছে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে আমরা ভীর্থগামী 
“গাল ট্রেনের বিজ্ঞাপনও দেখিতে পাই ৷ আবার কখনও কথনও 
1 যায় যে ছাত্বন্দ অথবা একদল কৃষককে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল 
টার অন্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

" পূর্বকালে মান্য পায়ে হীটিয়া বা নৌকায় চড়িয়া, ভারতের বিভিন্ন 

দর্শন করিতে যাইত । কেহ কেছ আবার পদত্রজে গঙ্গানদীর 

. লস অবলম্বন করিয়া সাগর হইতে হিমালয়ের অন্তরে গোমুখ পর্যন্ত 
. সা আবার অস্ত কুল অনুদরণ করিয়া সাগর পর্যন্ত ফিরিয়া আসিত। 
৷ * দ্বিচিত্রভাবেই ন| ভারতবর্ষের প্রতি মান্গষের ভালবাস! প্রকাশিত 
- 1 $৪ সেই ভালবাসা যে কত গভীরভাবে মানুষের অন্তরে 
তে. শ্টু্টছে তাহা ভাবিলে আশ্চধাদ্বিত হইতে হয়। 
বঞ্চে ৪ এডুহ এমনই করিয়া ভারত পরিভ্রমণ করে তখন কয়েকটি 
তু স্ব-ডুহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাঙ্গলা দেশ ছাড়াইয়া 
শ্চিমে বিধীর বা উত্তরপ্রদেশ পৌছিলে সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে, খড়ের 
“লেক পান্রবর্তে কুটিরের চাল খোলা বা খাপরার দ্বারা আচ্ছাদিত। 
প্রবাদ; নোগলসরাই জংশন পার হইয়া গেলে গ্রামের আকৃতিও 
ঙ্গলা দেশের গ্রাম হইতে খানিক স্বতন্ত্ৰ বলিয়া মনে হয়। পোশাক- 
শাবিচ্ছদে প্রভেদ দেখ! যায়। গরুর গাড়ির বিভিন্নতাও চোখে পড়ে। 
হাও চোখে পড়ে যে, যতই আমরা উত্তর পশ্চিমের দিকে অগ্রসর 
ৰুই ততই মাল বহিবার জন্ত বলদের চেয়ে গাধা উট প্রভৃতি জন্তর 
বহার বৃদ্ধি পাইতেছে। 
|"; দক্ষিণেও তাই। কলিকাতা হইতে পুরী বা মাদ্রাজের দিকে 
»গ্রসর হইলে মামুযের চেহারা বা পোশাকে যত না হউক, গ্রামের 
:কুকতিতে এবং নিত্যকার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে নানাবিধ নৃতনত্ব 
+ আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। আমার এক বন্ধুর পুত্র তাহার 













মুখবন্ধ 


সা 


বুক্ষলতা এবং পঞ্ডপক্ষীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। সব মিসিয়ে তবে 
ভো ভারতবর্ষ হয় ! 


ভারতবর্ষে মানুষের সংখ্যা তো কম নয়। এ বছবের আদাস্থমারিতে 
দেখা গেল, ভারতবর্ষে প্রায় ৪৬ কোটি লোকের বাস। অর্থাৎ যদি 
সমস্ত পৃথিবীর অধিবাসীদের লাইনবন্দী করিয়া হাটানে: যাঘ তাহা হইলে 
প্রতি সাত জনের মধ্যে একজন ভারতবাসীকে পাওয়া বইছে । সমগ্র 


, ইউরোপের জনসংখ্যা! যত, একা ভারতবর্ষ তাহার প্রায় সমান। ইউরোপে 


ধৃত সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্ৰমণ করিয়াছিল। তখন তাহার বয়স অল্প এবং = 


দ্য়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাহার একটু অন্থরাগও ছিল। গঞ্পচ্ছলে 
ধা ভারতবর্ষের বিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সে 
ভন্ন প্রদেশের সম্বন্ধে একটি সংবাদ নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করিয়াছে। 
গথায় কোন্‌ খাবার ভাল পাওয়া যায়, ইহা তাঁহার নখদর্পণে। 


মামুষে মানুষে রুচির বিভিন্নতা আছে। কেহ দেশের পঁতিহাসিক 
ট্তির প্রতি অনুরক্ত, কেহ বা ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, অথবা 
Dp 





০1 


ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি কত দেহ 11 আছে 
এবং তাহাদের মধ্যে ভাষাগত, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার মধে" পার্থক্যের 
অস্ত নাই। ভারতের ৪৬ কোটি লোকের মধ্যে যদি থ ওষা-পরা, 
গ্রামের বিস্তাস বা অন্তান্ত ব্যাপারে অভিন্নতা না দেখা যায় ভণে তাহাতে 
বিচলিত হইবার মত কি আছে? বৈচিত্র্য তো নিন্দার জি'নস নয়। 
আমবাগানের সব গাছের ফল যদি এক মাপের ও এক আান্বাদযুক্ত 
না হয় তাহাতে বিরক্ত হইবার কি আছে? 


ইউরোপে বিগত প্রায় দুইশত বর্ষ ধরিয়া! জাতীফতাব-দের উদ্ববের 
পর এক এক জাতি অন্তান্ত জাতির সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষতাবে 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংগ্রামে লিপ্ত আছে। এবং এই জংগ্রামের প্রয়োজন 
ধ্রক্যের দাবিতে এক এক রাষ্ট্র নাগরিকে নাগরিকে ভেদ ঘুচাইয়| 
জাতীয় সংস্কৃতি গঠনের প্রয়াস পাইয়াছে। ভারতবর্ষের বৈচিত্রের সন্বন্ধে 
আমাদের কোন কোন মনীষী বলিয়াছেন, যদি আমাদের শম জব্যবস্থা 
ভাষা এবং চিন্তাধারা বিভেদশৃন্ত হইত অথবা এক ছীঁচে গাল হইত, 
তাহা হইলে আমাদের জাতি এক শক্তিশালী মহাজাতির ধা। লাভ 
করিতে সমর্থ হইত। হয় তো সে কথা সত্য। হয় তে বা নং ধামশক্তি 
আয়ত্ব করিবার জন্ত ইউরোপের নেশনগুলির মত ভবিষ্যতে একদিন 
আমরাও দৃঢ়ভাবে এক “জাতীয়” সংস্কৃতির বন্ধনে গরস্পরহে অ'বদ্ধ 
করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু একজাতি-একপ্রাণ-একতার ৱা থাওয়া- 
পরা, ঘরবাড়ির গড়ন, আমোদ-আহ্লাদ অথবা সঙ্গীত নাটক এবং 
সুকুমার শিল্পকে পর্যন্ত এক ছাচে ঢালিতে হইবে, ইহারই ২1 যুক্ত 
কোথায়? 


বহুর মধ্যে একস্থত্ৰের সন্ধান ভারতীয় সংস্কৃতিতে বারংবান ঘটয়াছে। 
ইহা শিল্পে সঙ্গীতে ব! চিন্তার ' রাজ্যে যেমন সতা, দান্ষের ' দনন্দিন 
আহার-বিহার বা আইনকানুন সম্পর্কেও প্রায় তেমনি সত্য । ‘প্রায়’ 
বলা হইল এইজন্ত যে উচ্চকোটির চিন্তীরাজ্যে, ধর্মসাধনার শ্যাপারে 
যে পরিমাণ মিল আছে, নীচের স্তরে, অর্থাৎ গ্রামবিন্তাসের ব্যবস্থায় ও 
পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে ততটা নাই। 


বর্তমান পুস্তিকাথানিতে আমর! শুধু ভারতবর্ষের গ্রামবিস্তাস, ঘরবাড়ি, | 


থাওয়|-পর| প্রভৃতি সাধারণ ব্যাপার ও তাহার আসবাবপত্রের বিষয়ে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে সমাজব্যবস্থা 
ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি ব্যাপারে প্রদেশে প্রদেশে কোনও ভেদ নাই৷ বস্তুতঃ 
নৃতত্ব সমীক্ষা হইতে এইসকল বিষয়েও গবেষণা ইতিমধ্যে আরম্ত হইয়া 
গিয়াছে। কিন্তু বর্তমান পুস্তিকাথানি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হইল, 
অন্ততঃ ‘ইহা পাঠ করিয়া এবং ছবিগুলি দেখিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের 
সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে যেন মোটামুটি কিছু ধারণা জন্মায়। 


কলিকাতা 
৬ই ভাদ্র ১৮৮৩ শকাব্দ । 


যে দেশকে আমরা ভালবাসি তাহার চেহারার সহিত আমাতে 
ভালভাবে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য লইয়া ভারত সরকারের 
নৃতত্ব সমীক্ষা হইতে বইথানি প্রচারিত হইতেছে । ইহার ফা, 
ভারতবর্ষের অন্তনিহিত ওক্যের বোধ ও বহিরঙ্গে তাহার বিচিত্রতার 
সম্বন্ধে পাঠকগণের ধারণ! যদি কিছু স্পষ্ট হয়, তাহা হইলে নৃতত্ব সমীহ - 
যে-সকল কর্মী এবং সহকারী শিল্পী বা মানচিত্র অঙ্কনরত স্বেচ্ছাসেবক - 
যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাদের সকলের শ্রম সার্থকতা ল - 
করিবে । আমরা কৃতজ্ঞ হইব । 


জ্রীনির্বলকুমার ক” 





' | ভারতের 





স্ব 


৬ রতের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ছেচল্লিশ কোটি । তাহার মধ্যে 


₹রা ৮২ জন গ্রামে বাস করে। 
বেশি। 


ভারতে গ্রামের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের 


সব গ্রামের কথা বলি। গ্রামে তো একরকম লোক থাকে ন! ৷ 


»ংশ গ্রামে চাষীর বাস। কিন্তু এমন গ্রামও আছে, যেখানে কামার 
বা কূমোরের সংখ্যাধিক্য দেখা ষায়। সারা বৎসর নিজের জাতব্যবসায় 
ইয়া তাহাদের জীবিকানির্বাহ হয় তো হয় না, তাই তাহারা খানিক 
। খানিক নিজের ব্যবসায়ের উপরে নির্ভর করে। শিল্পপ্রধান গ্রাম ছাড়া 
প্রধান গ্রামও আছে। মুসলমানদের মসজিদ ও মক্তবধুক্ত গ্রামেরও 
[ব নাই। অর্থাৎ এমন গ্রাম ভারতবর্ষে নিতান্ত বিরল নহে, যেখানে 
নতঃ বিদ্যার চর্চা হইয়া 'থাকে। আবার ব্যবসায়প্রধান গ্রামও 
পাছে, যেখানে সপ্তাহে এক বার বা ছুই বার হাট বসে, কথনও হয় তো 
ও হয়। কোন কোন গ্রামে ধনী জমিদারের বাস। বিস্যালয়, 


55405 সেখানে মানুষের 
ঘটিয়া থাকে । 


গ্রামের মধ্যে এইরূপে যেমন এক ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা চলে, 
নই আবার কোন্‌ জাতি বাস করে, তাহাও আমরা লক্ষ্য করিতে 
|| সঁওতাল বা ভুটিয়া বস্তি, কায়ন্থপাড়ী, হাড়িপাড়া ইত্যাদি 
দের অপরিচিত নয়। সমাজকে বুঝিবার চেষ্টায় নৃতত্ববিদ্‌ এইরূপে 
বিধ সংবাদ সংগ্রহ করেন ৷ আবার প্রয়োজন হইলে শুধু বাহিরের 
ত অবলম্বন করিয়! গ্রামের শ্রেণীবিভাগও করেন। বর্তমান অধ্যায়ে 
| সেই চেষ্টা করিব । 





শুধু ঘরছুয়ার সীজানোর দিক্‌ দিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রামগুলিকে 
এটি নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! চলে। ভারতে আজ 
ব সুবিধার জন্ত যে পনরটি প্রদেশ বা রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, গ্রাম- 
বর ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। এ কথা বিস্তারিত- 


নরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইবে। উপস্থিত শ্রেণীগুলির 
; বর্ণনা করা যাক ৷ 


(ক) অনির্দিষ্ট আকারে পুঞ্জীভূত গৃহের সমষ্টি 
দুইটি প্রকারভেদ .আছে। এক-_পিগারুতি, দ্বিতীয়--ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ 
}- সমষ্টি অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্ৰ'কিতি পিণ্ডের সমষ্ট ৷ | 





গ্ৰান্ন-জীবন 


গ্রাম 


এই জাতীয় গ্রামবিন্তাসের মধ্যে পথের জন্য প্রথম হইতে বিশেষ কোনও 


ব্যবস্থা রাখা হয় না। গরু বাছুর বা মানুষের চলাফেরার প্রয়োভনে পথ 
আপনিই গড়িয়া ওঠে । এমন কি, সময়ে সময়ে সেই পথে বর্ষার জন বহিয়া 





স্পা ৮৯ ত 


পাঞ্জাবের হিমালয়-অঞ্চলে 
বিচ্ছিন্ন গৃহসমাবেশ । 


ইহা! প্রায় অচল হইয়া দাড়ায়। আসল কথা হইল, পুঞ্জীকৃত গৃহম্মটির 
মধ্যে বিশেষভাবে পথরচনার জন্ত বন্দোবস্ত করা হয় না) এয়োজবব শে 
কতকটা এলোমেলোভাবে পথ গড়িষা ওঠে । 





ভারতের গ্রীম-জ্ৰীবন ্ 


(খ) দণ্ডাকৃতি . 


গ্রামের আসনে (৪:০0০-102) সরল রেখার আকৃতিবিশিষ্ট একটি 
চওড়া পথ থাঁকে। ঘরগুলি তাহার ছুই পাশে সমান্তরালে বিস্কস্ত হয়। 
গ্রামের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে প্রন্লপ একাধিক পথ অথবা গৃহশ্রেণী 
নির্মিত হইতে পারে। নুতন পথগুলি পুরানো পথটির সমান্তরাল 
অথবা! আড়াআড়ি ভাবেও স্থাপিত হইতে পারে। 





—_— ৯ 


অনির্দিষ্ট আকারে পুঞ্জীভূত গৃহের সমাবেশ ৷ 
বাবাণসী জেলা, উত্তরপ্রদেশ । ' 


(গ) আয়ত বা চতুরম্স ন 
যে-প্রদেশে ছোট গ্রাম দণ্ডের আকৃতি ধারণ করে, এমন হইতে 
যে, সেখানে গ্রাম বর্ধিত হইলে তাহ! আয়ত বা চতুরত্র আকৃতিবিশিষ্ট হয়। 
ইহার সহিত ,ক-শ্রেণীর গ্রামের প্রধান পার্থক্য হইল,_এইক্প গ্রামে সরল 
রেখার মত কয়েকটি পথের ব্যবস্থা থাকে, কিন্ত পিণ্ডাকৃতি গ্রামে প্রায়ই 
তাহার অভাব লক্ষিত হয়। 


অনির্দিষ্ট আকারে 
পুঞ্জীভূত কুটীর ৷ 


উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমভাগ । 





(ঘ) বিচ্ছিন্ন গৃহুসমীবেশ 


ভারতের, কোন কোন অঞ্চলে গৃহগুলিকে পুঞ্জীভূত করা ২ 
অর্থাৎ গ্রামের বিভিন্ন গৃহস্থের বাসগৃহ বিচ্ছিন্ন বা অপুঞ্জীভূত 
ইতস্তত বিরাজমান থাকে। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জহ 
ভূখণ্ডকে একটি গ্রাম বলিয়া গণ্য কর হষ। 


গ্রামের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের 
আকর্ষণ করা প্রয়োজন । সুবিধার জন্য আমরা গ্রামবিস্তাসের 
অবলম্বন করিয়া ইহার কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছি। কিন্তু 
শ্রেণীর মধ্যে সকল গ্রাম কখনও এক বীধা ছীচে গড়৷ হইতে পা’ 





দ্রণ্ডাকৃতি গ্রাম £ নেল্লোর জেলা, অন্ধ প্রদেশ । 


এমন গ্রামও থাঁকিতে পারে, যাহীকে কোন্‌ শ্রেণীর মধ্যে ধরা 
তাহা! লইয়া সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্ৰে আশপাচ- 
ও বড় গ্রামের বিস্তাসের তুলন! করিয়া নির্ধারণ করিতেনহুইবে, ও 
কোন্‌ শ্রেণীর অন্তৰ্ভুক্ত কর! সঙ্গত। 
৮ 
় 








দুই একটি দৃষ্টান্তের বিষয়ে আলোচনা করা যা’ক। ফেপ্রদেশে 
পিণ্ডীভূত, অনিৰ্দিষ্ট রূপসম্পন্ন গ্রাম গড়িবার রীতি, সেখানে হয় তো কোন 


3373 চিত ৰ 
[7 + FI: 
choir ৰ] 





কাঠের কাঠামোষুক্ত পাতল! দেওয়ালের বাড়ি। 
থেড়| জেলা, গুজৱরাত ৷ 


নবনিমিত মোটরগাঁড়ি চলিবার পথের দুই পাশে, অথবা বন্তাবিধ্বস্ত 
"অঞ্চলে নদীর বাঁধের উপরে সারবন্দী ঘর নিৰ্মিত হইল। তখন আকাশ 
হইতে গৃহীত, চিত্র অথবা মানচিত্র দেখিলে এপ গ্রামকে দপ্ডারুতি 
বাধ হইবে। কিন্তু পাৰ্শ্ববৰ্তী অপরাপর গ্রামের সহিত তুলনা করিলে 
হজে বুঝা যাইবে বে, প্র, প্রদেশে হয় তো পুঞ্জীকত গৃহবিল্তাসেরই রীতি 
প্রচলিত আছে। কেবল স্থানমাহাত্ম্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম 
' টিয়া দণ্ডের রূপ গ্রামের আসনে ফুটিয়া উঠিয়াছে ৷ 
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এই ভাবে যথেষ্ট নিরীক্ষণ এবং তুলনা করার পর "বামে? 0 শীহিভাগ 
সম্পর্কে আমরা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। 


এইবার ভারতবর্ষের কোথায় কোন্‌ ধরনের গ্রামবিস্তা প্রচলিত 
আছে, তাহা! আলোচনা করা যাইবে । পাঠককে তামর। এ গুসর্ে 
সামনে ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র লইয়া বসিতে বলি ৷ 

অনিৰ্দিষ্ট আকারে পুঞ্জীকৃত গৃহসমা ভারতের এক স্তন ভূথণডে 
পাওয়া যায়। গঙ্গা নদীর পলিপড়া সমতল ভূভাগের অনেকাংশে, রাজস্থান, 
মালবের মালভূমি ও মহারাষ্ট্রের এক বৃহৎ অংশে প্রধ নতঃ এ ' জাতীয় 
গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। রাজস্থানের পশ্চিমাঞ্চলে ভ্পননীর < বাড়মের 
জেলায় ইহার সহিত আরও একপ্রকারের বিন্তাস দেখা 'ঘ্ন তাহ! 
হইল বিচ্ছিন্ন গুচ্ছাকৃতির মত বিন্যাস । 





ছণ্ডাকৃতি গ্রাম : ঘরের মাঝথাঁনে উঠান । 
পুরী জেলা, ওড়িশা । 


রাজস্থানের মত প্রদেশে, যাহার উপর দিয়া বহু বা; বি:1 গয়াছ, 
সেখানে আত্মরক্ষার অন্য গ্রামের চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণের বন; * বরকল 
প্রচলিত ছিল । এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই। হবু থই 'র খুব 
ঘনভাঁবে পাশাপাশি গড়িবার প্রথা এখন পর্যন্ত টি"কিয়া বহিয ছে । 


উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে, নরম মাটির দেশে, অ র এ? বিচিত্ৰ 
ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। এ অঞ্চলে বাড়ীর কাথ বা দেল দা দিঘ্না 
তৈয়ারি হয়। একটি ঘর দু-এক পুকৃষ ভোগ করার পং ব*। ভাদিসা 
যায়, তখন সঞ্চিত মাটির টিপির উপরিভাগ সমতল করিয়, গৃং- মাবার 
কুটীর নিৰ্মাণ করে। শত শত বৎসর এই ভাবে একই গাংণায মাটির 
ঘর গড়িতে গড়িতে শেষে সমস্ত গ্রামটি পার্শ্ববর্তী মাঠের মধ্যে টষৎ ইটা চিপ্ৰি 
মত প্রতীয়মান হয়। কোথাও কোথাও দেখিয়াছি, দূত হইত এরূপ 
গ্রামকে দেখিলে মনে হয়, যেন তাহা একটি টিলার উ*'রে £1১টিত। 
আশপাশে খাঁনাডোবা অথবা পুষ্করিণীর অস্তিত্ব যুগষুগান্ত ধরিশা মাঃ (খাড়ার 
সাক্ষ্য দেয়। 





ভারতের গ্রীম-জীবন 


পশ্চিম পাকিস্তানে হাজার! প্রভৃতি জেলায়, মধ্য এশিয়াতে, বিশেষত 
আরাঁল এবং কাপ্পিয়ান সাগরের নিকটে, ইরানের উত্তরভাগে এরূপ 
- প্রাচীন গ্রাম বহু দেখিতে পাওয়া বায়। কাস্পিয়ান সাগরের নিকটে 
ইহাকে ‘টেল’ বলে। হয় তো এই শব্দ এবং 'টিলা” শব্দের মধ্যে কিছু 
সম্পর্ক থাকিতেও পারে ৷ কে জানে? 


পিণ্ডাকৃতি বৃহৎ গ্রাম ভিন্ন, বিচ্ছিন্ন পিণ্ডের সমষ্িযুক্ত গ্রাম ভারতের 
অনেকথানি অংশ জুড়িযা আছে। দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিমাংশে 
ইহা মহারাষ্ট্রের ঠানা ও কোলহাপুর জেলা হইতে দক্ষিণে একেবারে 
কেরলের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরপ্রদেশের পূর্বভাগে, মধ্যপ্রদেশের 
স্থানে স্থানে, হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলে, বিহার ও আসামের ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপত্যকাতেও মোটামুটি পিণ্ডাকৃতি ও বিচ্ছিন্ন গুচ্ছের সমষ্টিবিশিষ্ট গ্রাম 
নিৰ্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। মণিপুর এবং মিজো পর্বতে 
পিণ্ডীকৃত গ্রামের সংখ্যাই বেশি । ৮ 


দণ্ডাকিতি গ্রাম ওড়িশা এবং অনঙ্গপ্ৰদেশে প্রধীনতঃ দেখা যায়। 
ওড়িশার পুরী এবং কটক জেলায় এমন গ্রীমও আছে, যেখানে মধ্যন্থলে 
সরলরেখার মত একটি পথ এক মাইল অপেক্ষা অধিক প্রসারিত এবং 





কাড্ডাপ্লা জেলা, অদ্ত্ৰপ্ৰদেশ ৷ 


তাহার ছুই পাশে নারিকেল-বৃক্ষশ্রেণীর সহিত সমান্তরালে বিস্তস্ত অতি. 


মনোরম ভাবে সজ্জিত দুই সারি কুটার বিরাজ করে। 


অন্্প্রদেশে গ্রামবিস্াসের পদ্ধতি মোটামুটি এইরূপ হইলেও অন্ত 
ছুই-এক প্রকারের বিস্তাসও প্রচলিত আছে। পূর্বতন হায়দ্রাবাদের 
যে-অংশ অঙ্কের অন্তভূক্ত হইযাছে, সেখানে পর্বতের মধ্যে চেঞ্চু নামে 
এক উপজাতি বাস করে। তাহারা এবং অঙ্কের সমতলভূমির অধিবাসী 
কোন কোন তথাকথিত নিম্নবৃত্তিধারী মৎস্যজীবী বাঁ অনুরূপ জাতিবৃন্দের 
মধ্যে গোলাকার, ছু'চালে! চালবিশিষ্ট একপ্রকার কুটার গঠনের রীতি 


প্রচলিত আছে। ইহার বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা কর! যাঁইবে। 
কিন্তু এথানে মাত্র এইটুকু বলিয়া রাখিলেই হয় তো বথেষ্ট হইবে যে, 
গোলাকার কুটারগুলি সকল ক্ষেত্রে দণ্ডাকৃতি বিস্তাসে বিন্তস্ত হয় ন! ৷ 


দণ্ডাকৃতি বিস্তান কচ্ছ এবং সৌরাষ্ট্রেও বর্তমান। কিন্তু সেখানে 
প্রাচীরবেষ্টিত চতুরস্ৰ বা আয়ত আসনবিশিষ্ট গ্রামের সংখ্যা নগণ্য নহে। 
গুজরাতে এক-সমযে জলদন্থ্য এবং সিদ্ধ ও বেলুচিস্থানের দিক্‌ হইতে 
আগত যাষাবর জাতির যথেষ্ট উপদ্রব ছিল ৷ গ্রামকে রক্ষা করিবার 
উদ্দেশ্যে প্রাচীর এবং মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে স্তম্ভাকৃতি দুৰ্গ নিৰ্মিত 
হইত। সরল রেখার মত গ্রামের পথের মধ্যস্থলে শক্ত কবাট নির্সাণেরও 
বিধি ছিল। গ্রামের এক অংশ দস্থ্যর কবলিত হইলেও কবাঁট বন্ধ 
করিয়া গ্রামবাসিগণ অপরাংশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিত। এরূপ কবাটের _ 
নাম অনুসারে গুজরাতের গ্রামে কখনও কখনও পাড়ার নাম. দেওয়া হইয়। 
থাকে । আহমদাবাদের মত প্রাচীন ও বৃহদাকার শহরেও হাথী-পোল 
নামে পাড়া আছে । ‘পোল’ শব্দের অর্থ ফটক, যে ফটকের নামের 
সহিত হাতীর কোনও কাহিনী জড়িত, তাহা হইতে পাঁড়ারও নামকরণ 
হইয়াছে। 

দাক্ষিণাত্যে বিস্তীৰ্ণ ভূখণ্ড ধরিয়া গ্রামের গড়ন আয়ত বা চতুরন্্ 
পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। বিশেষত্ব হইল, গ্রামের আয়তন ক্ষুদ্ৰ হইলেও 
পত্তনের সময়ে সমান্তরাল বা আড়াআড়ি ভাবে সরল রেখার মত কয়েকটি 
পথ গ্রামের মধ্যে স্থান পাইয়া থাকে । মাদ্রাজ প্রদেশের অনেকাংশ, 
অন্ধের মধ্যে করনূল, কাড্ডাপ্লা, বেল্লারি, অনস্তপুর প্রভৃতি যেসকল জেলা 
সামুহিকভাবে রায়লপীমা নামে পরিচিত, এবং ততিম্ন সমুদ্রকুলবর্তী সমতল 
প্রদেশে অবস্থিত জেলাসমূহের গ্রামবিস্তাঁসকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়। 


ওড়িশা এবং অন্ধপ্রদেশের সহিত কিন্তু মাত্রাজের দণ্ডাকৃতি গ্রামের 
যেমন এক দিকে মিল পাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনই কিছু, স্বাতত্র্যও , 
পরিলক্ষিত হয। ওড়িশার পুরী, কটক বা গঞ্জাম জেলায় গ্রামের বাড়ী 
অধিকাংশ দোচালা, উঁচু ভিত অথবা পোতার উপরে অবস্থিত। মাপ্রাজে ; 
ঘরগুলি অধিকাংশ চারচালা হইয়! যায়, কিন্ত বিন্যাস প্রায় উত্তরাঞ্চলের “ 
মতই থাকে । চার চালের ঢালু আবার কমবেশি ‘হইতে পারে। এক 
এক জেলায় চালের মুদনী ছোট, হইতে হইতে প্রায় অদৃশ্য হইয়া যায়; 
তখন ছাতকে পিরামিডসঘৃণ মনে হয়.। | | 


উপসংহারে এ কথা বলা চলে ষে, ভারতবর্ষ মোট পনরটি প্রদেশ 
ও কষেকটি কেন্তরীয় শাসনের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ অঞ্চলে বিভক্ত হইলেও 
গামবিন্তাসের রীতির সংখ্যা তিন অথবা চারের বেশি নয়। ‘তিন অথবা 
চার’ বল! হইল এই জন্ত যে, কেহ কেহ মনে করেন, চতুরস্ৰ এবং আয়ত 
আকার দণ্ডাকৃতি হইতে উদ্ভুত বলিয়া উভয়কে একই গোষ্ঠীর অন্তত ক্ত 
করা চলে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, উহাদের পৃথক্‌ রাখাই ভাল। _ 
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২৪ পরগণ৷ জেলা । 


সে যাহাই হউক, আমাদের কথা হইল, গ্রামপত্তন বাঁ বিস্তাসের 
রীতি ভারতের এক এক সুবৃহৎ অঞ্চলে একই প্রকারের। এবং এই 
রীতির ব্যাপ্তির সহিত প্রদেশে প্রদেশে কথ্য ভাষার ব্যাপ্তির বিশেষ 
কোনও সম্বদ্ধ নাই। দণ্ডাকৃতি গ্রাম সাঁওতাল জাতির মধ্যে বিহাঁর 
বাঙ্গলা ও ওড়িশায় পাওয়া যায়। তেলুগু এবং তামিল ভাষাভাষী 
দেশেও ইহা সমান পরিব্যাপ্ত । অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষাভাষী হইলেই 
যে গ্রামের বিস্তাসে প্রভেদ দেখা যাইবে, এরূপ অনুমান করা আদৌ 
সঙ্গত নয়। 


বিচ্ছিন্ন বা অপুঞ্জীভূত গ্রামের বিন্যাস সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত বিশেষ 


কিছু আলোচনা হয় নাই। ইহা ভারতের যন্র তত্র পাওয়া যায়। উত্তরে 
পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে অল্পসংখ্যক লোকের বাস, সেখানে চাষীদের 


ঘর উপত্যকায় নদীর কোলে, কখনও ব| পাহাড়ের গায়ে ম ঝামাঝি 
ংশ এককভাবে স্থাপিত হয়। নদীর চরে, গভীর অরণ্যে মধ্যে 
সমুদ্রকূলে, বাঙ্গলার উর্বর পলিমাঁটিতে, কেরলের বৃক্ষলতাঁশো ভিত পর্বতে 
উপত্যকায় বা সমুদ্রকৃলে কুটারগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বিন্তস্ত হয়। একজন 
অপর জনকে দেখিয়া গ্রামের বা গৃহের বিস্কাঁস অনুকরণ করিয়াছে, এন্সপ 
ভাবিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু বাচিবার তাগিদে, বাসের হৃবিধার 
জন্য ভারতবর্ষে মানুষ যে বহু যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে মাত্র িএ-চারি- 
ভাবে গ্রামের বিস্তাস করিতে শিথিষাছে, ইহা! শিক্ষা করা তাঁমাদের 
পক্ষে পরম লাভের বিষয়। ভাষায় বদি বা অনৈক্য বা প্রতেদ থাকে, 
অন্তান্ত ব্যাপারে অন্তনিহিত দীৰ্ঘকালস্থায়ী এক্যের লক্ষণ বর্তমান, ইহা 
জানাও আমাদের পক্ষে কম লাভের বিষয় নহে! 





ঘরবাভী 


শহর বা ধনশালী গৃহস্থের পাকা বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা 
শুধু গ্রামে অবস্থিত বাসগৃহের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করি, তাহা হইলে সমগ্র 
ভারতবর্ষের কুটারগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। 
প্রথম, আয়ত বা চতুরন্ম আসনবিশিষ্ট ও সমতল ছাদযুক্ত। দ্বিতীয়, 
আয়ত আসন ও ঢালু ছাঁদ। তৃতীয়, চক্রাকার আসন এবং শঙ্কুবৎ 
ছাদবিশিষ্ট। এক একটির গঠন এবং প্রদেশাহসারে ব্যাণ্ডির বিষয়ে 
আলোচনা করা যা'ক। 


আয়ত ব| চতুরত্র আসন ও সমতল ছাদ 

ভারতবর্ষের যে-সকল অঞ্চলে বৎসরে পঁচিশ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয়- 
সেখানে প্রায় বাক্সের মত দেখিতে, অর্থাৎ সমতল ছাদবুক্ত এক প্রকার 
গৃহরচনার রীতি প্রচলিত আছে। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে চব্বিশটি 
জেলা, কাঙ্গড়া জেল! বাদে পঞ্জাব, পূর্বাঞ্চলের জেলা বাদে রাজস্থান 
মধ্যপ্রদেশে রতলাম ও ধার, মহারাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম খান্দেশ, 
. বুলডানা, ওঁরাঙ্গাবাদ, পরভানি, বির নাঁন্দেড়, আহমেদনগর ও ওসমানাবাদ 
এবং দক্ষিণে মহীশুর ও অঙ্জপ্ৰদেশের অপেক্ষাকৃত শু একুশটি জেলায় এই 
ধরনের ঘর তৈয়ারি হয়! 


উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে মোটামুটি কতকগুলি পার্থক্য সহজে 
চোখে পড়ে। পঞ্জাব বা উত্তরপ্রদেশে ঘরের কাথ মাটির বা কদাচিৎ 
কটেরও তৈয়ারি হয়, কিন্তু দক্ষিণে প্রায়ই পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। 
বিজাপুর, ধারওয়ার, রায়চুর প্রভৃতি জেলায় পাথর সহজলভ্য । অতএব 
কাঁথ শক্ত করিয়া গড়িবার জন্য পাথর ও কাদার গাঁথনির ব্যবহার আছে। 


আর এক বিষয়ে প্রভেদ আছে। দক্ষিণের গ্রামের আসন চতুরশ্র 
বা আয়ত। . উত্তরে উহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট । তবে তাহারই 
ভিতর কিছু চতুরম্র বা আয়ত আকৃতিও পাওয়া যায়। 


ছাদের গড়নে কিন্তু খুব মিল । কাথ গড়া হইলে তাহার উপরে 
কড়িকাঠ এবং কাঠের তক্তা বসাইয়া প্রথম আচ্ছাদন রচনা করা হয়। 
আচ্ছাদনের উপর পুরু মাটি পিটিয়া বসানো হয়। ইহা উত্তরেও যেমন, 
দক্ষিণেও তেমনই ৷ অবশ্য স্থানবিশেষে কিছু কিছু প্রকারভেদ আছে। 
যেমন, কাঠের তক্তায় বদলে সরকাঠির ঘন বোনা মাদুর ও তাহার উপরে 
দু-এক প্ৰস্থ শ্ুথ না শালপাতাও বিছানো যাইতে পারে। | 


ছাদের প্রনঙন্গে আর একটি কথা আসিয়া পড়িল। 


= 


উত্তরভারতে 


পর্দাপ্রথার চলন বেশি ৷ দক্ষিণে তাহার তুলনায় কিছু নাই বলিলেই 
চলে। উত্তরে বাড়ীর ভিতরের দিকে আঙিনা থাকে। আজিনায় 
উনানে দুধ জ্বাল দেওয়া হয়, কোলের বারান্দায় ঘরের রানাবাস্নাও চলিতে 
থাকে। উনানের ধোঁয়া সোজা আকাশে উঠিয়| যায়, অথবা ঘরের 
মধ্যে হইলে, গৃহস্থ ছাদে একটি ফুটা করিয়া তাহার উপরে ভাজ হাড়ি 
বা কলসী ঢাকিয়া রাখে, যেন বৃষ্টির জল শ পথে ঘরের ভিতরে প্রবেশ 
করিতে না পারে। ইহার সহিত তুলনায় মহীশুরে ধারওয়ারের মত 
জেলায় দেখিয়াছি, ছাদের উপরে পোড়ামাটির তিনটি নল পাশাপাশি 





গাখিয়া ধোয়া বাহির করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । তিনটি নলের সম্পর্কে 
শুনিলাম, একটি নল অপেক্ষা ইহাতেই নাকি ধোঁয়া আরও সহঙ্দে 
বাহির হয়। 

সমতল ছাদবিশিষ্ট কুটার তাহা হইলে পশ্চিমোত্তর-ভারত হইতে 
দক্ষিণে মহীশুর ও অন্ধপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্বৃত। ইহার দক্ষিণে কেরল ও 
মাদ্রাজ। ছুই প্রদেশে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ার ফলে কাচা সমতল 
ছাদ অচল। অর্থাৎ প্রকৃতি যেন দক্ষিণে এই ধরনের ছাদের ব্যবহার 
সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছেন । 


আয়ত আসনবিশিষ্ট ঢালু চালযুক্ত ঘর 


'ভারতে এই শ্রেণীর কুটারের সংখ্যাই সকলের চেয়ে বেশি। কিন্তু 
ইহার নান! প্রকারভেদ আছে। প্রদেশ হিসাবে ইহাদের বিষয়ে একে একে 
ব্যক্ত করা যাইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন । 


৷", ঘ্ৰবাড়ী  :' 


ভাৱতৱৰ্ষের প্রায় সর্বত্র এরূপ কুটারের দরজা ঘরের দীর্ঘ দেওয়ালে 
বসানো হয়। হয় তো সমপ্ত কুটারথানিকে ছুই বা ততোধিক কুঠরি বা 
কামরায় বিভক্ত করিয়া, প্রতি কুঠরিতে প্রবেশের অন্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ দরজা 
খোলা হয়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হিমালয়ের কোলে কিন্তু ঘরের 


সম্পর্কে একটি বিশেষত্ব বর্তমান। নাগা, কুকী, আদি প্রভৃতি জাতির ' 


মধ্যে আয়ত আসনবিশিষ্ট গৃহনিৰ্মাণের রীতি আছে। পাহাড়িয়া দেশ 





দার্জিলিং জেলা। 


বলিয়াই হউক বা জাতীয় প্রথা অবলম্বনেই হউক, বাড়ীগুলি কাঠের 
খুঁটির উপরে পাটাতন বা বাশ দিয়া গড়া মঞ্চের উপরে নিমিত হয়। 
কিন্ত ইহা ছাড়া আর এক বিশিষ্টতা হইল, কুটারের প্রধান দরজা "আড়ে 
ফোটানো থাকে । তাঁহার উপরে পরচালা দিয়া বসিবার জন্য জায়গা 
অথবা একটু খোঁল। বারান্দার মত ব্যবস্থ! করা হয়৷ 


মাচার উপরে বাড়ী তৈয়ারির প্রসলে একটি কথা এখানে হয় তো 
উল্লেখ করিয়া রাখা ভাল। হিমালয়ের কোলে, নাগা, কুকী প্রভৃতি 
পূর্বাঞ্চলবাসী উপজ্ঞাতিবৃন্দের মধ্যে ষে প্রথা প্রচলিত আছে, ভারতের 
বাহিরে বন্ধ, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, বোরনিও প্রভৃতি দেশেও 
ইহার বহু উদাহরণ বত'মান। আমাদের দেশে পূর্বাঞ্চলের উপজাতিবৃন্দ 
যে তদন্থরূপ গৃহনির্মাণের একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করিবে, ইহাতে 
আশ্চ্যা্বিত হইবার কিছু নাই। 


গৃহনিৰ্মাণের ব্যাপারে আর একটি লক্ষ্য করিবার মত বিষয় আছে। 


বাংলা দেশে বাড়ীর মাঝথানে একটি উঠান থাকে এবং তাহার চারি দিকে = 


কয়েকখানি কুটীর রচনা করাই রীতি। আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ 


প্রভৃতি অঞ্চলেও বাড়ীর মধ্যে মেয়েদের কাজের সুবিধার জন্ত উঠান বা 


অঙ্গন’ রাখা হয়। উত্তরপ্রদেশ বা পঞ্জাবে ঘরের চারি দ্বিকে মাটির 
উচু দেওয়াল থাকে। হয় তো সেই উঠানের এক বা ছুই পাশে ঘর, 
অবশিষ্ট অংশ ঘুঁটে বাঁ শশ্ক রাখিবার অথব! ' গরু মহিষ প্রভৃতি বাধিবার 
জন্য ব্যবহৃত হয় |. | 
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ওড়িশার উঠান ভিতরে । উপর্ত পুরী, কটক প্রভৃতি তেজ,য় ইহার 
চারি পাশের কুঠরিগুলিকে জুড়িযা দেওয়া হয়। ওড়ি:] ভাষ্ব য় ইহাকে 
‘খঞ্জাঘর’ বলা হয়। বাঙ্গলার ‘চকমিলান’ বাড়ীর কথা কাহারও মবিদিত 
নহে । | 

চালাঘরের কাথ বা দেওয়াল নানাভাবে গঠিত হয়। পাশ্চঃবাঙ্গলায় 
মাটির দেওয়াল’ গড়াই রীতি । সাধারণ পল্লীতে দেওয়'ল দিবাৰ সময়ে 
থাকে থাকে মাটির দলা বসানো হয়, পরে আর তাহ'র উপরে পলত্তরা 
করিবার বিধি নাই। কিন্তু সাওতাল প্রভৃতি উপজ'তির মধ্যে কাথ 
নিকাইয়া, লাল কালে! প্রভৃতি রঙ্গের দ্বারা সজ্জিত করা হয়। গৃহিণী 
অপটু হস্তে ফুল ময়ূর হাতী প্রভৃতির চিত্র আকিয়া তাহাকে আরও 
অলঙ্কৃত করে। 


মাটির দেওয়াল ছাড়া পোড়া ইট অথবা জঙ্গলমহলে শাশের বল্ল! 
পাশাপাশি বদাইয়া কাথ নিমিত হইতে পারে। বাশ চলত হইলে 
তাহা ফাটাইয়া.বাশের বেড়াও হয়। ইহার ভিতর বা উভয় পিঠে মাটি 
লেপার ব্যবস্থা থাকে। পূর্ববঙ্গে কুমিল্লার তলতা বাশ চিরি] তাহ! 
বুনিয়া অতি সুন্দর টাটি বোনা হয়। কাঠের কাঠামোতে সেগুলিকে 
বসাইয়। কাথ বা “বেড়া” রচনা করার রীতি প্রচলিত আছে। পূর্বপ।কিন্তান 
হইতে যেসকল হিন্দু অধিবাসী দেশবিভাগের পরে পশ্চিবোললায় 
চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের অনেকে তলত। বাশের ট.টি দিয়া এখানে 
কুটার নির্মাণ করিতেছে । 


উত্তরভাব্রতের অধিকাংশ স্থানে মাটির দেওয়াল দেওয়াই রীতি। 
রাজস্থান অথবা মধ্যভারতে, যেখানে সুবিধামত পাথর পাওয়া বয়, সেখানে 
পাথরের ব্যবহার আছে। আবার কাঙগড়া ও কুমাযুন অঞ্চলে যেখানে 
দেবদাক-জাতীয় সরল কাণ্ড সহজে মিলে, সেখানে কাঠ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। 


দাক্ষিণাত্যে মাটি ও পাথরের চলনই বেশি। হুবিধ্যত ক্ষেত্রে 
জঙ্গলের বাশ কাঠ এবং নানাবিধ ঘাস ও পাতা চাল ছাইবার সন ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । 


এইবার চালের কথা। চাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ন নাভাবে 
ছাওয়া হয়। বাঙ্গলাদেশে খড় অথবা ছনের চলন আছে। হাওড়! 


হুগলী প্রভৃতি জেলায় কিছু খোলারও ব্যবহার আছে। বিহারে খোলাকে 


খাপরা বলে। কিন্তু সেখানে কুমোরের চাকে খাপর। গা হয়। 
অন্ততঃ পাটনা, আর! প্রভৃতি পলিমাটির দেশে এইরূপ রীতি । যেখানে 
তাহার অস্থবিধা ‘আছে, সেখানে মোটা থাপরা ছাচে ফেলিয়। হাতে 
গড়া হয়। 


খাপরা আবার দু'রকমেরণ বিহারের ভাষায় তাহাদের নাম “নারি? 
ও “পটরি। নারি অর্ধবৃত্ধাকার লম্বা, পটরি খানিক টালির মত চেপ্ট। ৷ 


বারাণসী জেলায় নারি এবং পটরি, দুইয়েরই ব্যবহার আছে। কিন্ত 

সেখান হইতে যতই আমরা পশ্চিমে অগ্রসর হই, ততই পটরির আধিক্য 

দেখা যায়, নারির চলন কমিয়া আসে। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের 

' পশ্চিমাঞ্চলে সবই প্রায় পটরির চাল। হিমালযের যে-সকল অঞ্চলে 

প্লেট পাথর পাওয়া যায়, সেখানে স্লেটের টালি ব্যবহৃত হয়। আবার 

কোথাও কোথাও দেবদারু কাঠের কাটা ছোট হি রানি 
ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। 


দাক্ষিণাত্যে ঘাস, তালপাতা, নারিকেল-পাতার ছাউনি বাদ দিলে 
টালির যথেষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই টালি আড়ে অধ্বৃত্তাকার, 
‘সম্পূৰ্ণ ছাচে গড়া। আর একটি ব্যাপার হইল, উত্তরভারতের সৰ্বত্ৰ এক প্রস্থ 
টালির ছাগ্সর করাই রীতি। কিন্তু অঙ্রপ্রদেশ হইতে একেবারে 
কন্তাকুমারী পর্যন্ত এক প্রস্থ নয়-_ছুই, তিন, এমন কি, চার প্রস্থ টালির পুরু 
আচ্ছাদন গড়ার রেওয়াজ আছে। আবার টালিগুলিকে যথাস্থানে 
বীধিয়| রাখিবার জন্ত চুন বালির পলস্তরা দিয়া, তাহার মুখ এবং উপরিভাগে 
বাঁধন দেওয। হয়। 





দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাসে বাঙ্গল! দেশের মত ছাঁদ। 


চালের গড়ন প্রসঙ্গে ভিতরে, কাঠামোর বিষয়েও আমাদের কিছু 
নজর দেওয়া আবশ্যক | দুঃখের বিষয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ৩২২ জেলার 
মধ্যে ৩১৩ জেলায় অন্ুসন্ধানকালে এই বিষয়ে নজর দেওয়া হইয়া 
উঠে নাই। ভবিষ্যতে সুযোগ স্থবিধামত তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্ট। 
হইবে ৷ 


ইতিমধ্যে বাজলা ওড়িশা এবং কেরল প্রদেশের গৃহনিৰ্মাণপদ্ধতি 
সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাঁউক। 


পশ্চিম-বাঙ্গলাঁয় রীতি ছিল, চালকে হণ্তিপৃষ্ঠের মত কতকটা গোলাকার 
করা। ইহাকে চালে “রাগ” দেওয়া বা কোর, দেওয়া বলে। রাগ 
দেওয়া চাল মোগল বাঁদশাহদের আমলে দিল্লী আগ্রা বা বাজস্থানে যথেষ্ট 
সমাদর লাভ করিয়াছিল। দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাঁসে পর্যন্ত ইহার নমুনা 
দেখিতে পাওয়া যায়, ৬. 2 'বাজলাদেশের 
ছাত” এই নামে 


চারচালা ঘরে কোঁণাচ (017-1৪)গুলি সোজা হইতে পারে। 
কিন্ত রাগ দেওয়া চালে ইহা! বাকাইয়া গড়া হয়। চালের নীচের “ভার 
“পাড়” বা ‘পাড়ি’ নামক কাঠের বল্লা বা বাশের উপরে ন্তস্ত থাকে৷ 
মুদ্নীর (1086-0019) ভার কৌণীচের উপরে ন্তস্ত থাকিতে পারে, অথবা 
ঘর বড় হইলে “তীর” (1708-0050 ও “শাজা'র (joist ) উপরে রক্ষিত 
হইতে পারে । ঘর বদি খুব লদ্ব| হয়, তাহা! হইলে কোণাচ ও তীর-শাঙ্গা, 
উভয়েরই ব্যবহার হইতে পারে। ওড়িশায় বেশ বড় টানা ঘরে একগ্ৰহ্থ 
তীর ও শাঙ্গার উপরে নির্ভর না করিয়া, মাঝপথে ছোট শীলা স্থাপিত 
হইতে পারে। সেই শাঙ্গার দুই সুড়ার নীচে আবার তীর ও শাল 
বসে। এরূপ অবস্থায় মুদনী এবং পাড়ে সমাস্তরালে ছোট শাঙ্গার 
প্রান্ত ছু'ইয়া আর একটি বল্লার ঘারা পাড় বসানো হয়। ওড়িশায় মুদনী, 
কাথের সংলগ্ন পাড়, অথবা চালের মধ্যভাগে স্থিত পাড়গুলিকে 'সেনি? 
বলে। 'যে-ঘর বেশি উচু নয়, তাহাতে মাত্র তিন সেনি ব্যবহৃত "হয় ৷ 
ইহার নাম “তিন-সেনিয়া” ঘর ; ৫ ‘পাঁচ-সেনিয়!” বা “সাত-সেনিয়া? 
ঘরও হইতে পারে। ৷ 


ওড়িশার গ্রামে' ঘরগুলি সন্নিবিষ্টভাবে তৈয়ারি হয়। খড়ের চাল 
বলিয়া গ্রামে আগুন লাগিলে গোটা গ্রাম জঙিয়া যায়। এই ভয় হইতে 
রক্ষা পাঁইবার জন্ত ওড়িশায় অবস্থাপন্ন গৃহস্থ সময়ে সময়ে দুইটি চাল দিয়! 
থাকে। ছইয়ের মধ্যে একটু ব্যবধান থাকে এবং নীচের চালের ভিতর 
ও বাহির পিঠে মাটির প্রলেপ থাকে । উপরের চালে আগুন লাগিলেও ৷ 
ঘরের মধ্যে তাহ! পড়িতে পারে না। এরূপ চালকে ওড়িয়া ভাষার 
“মেরধা, চাঁদ বলা হয়! মেরধা চালযুক্ত ঘরের সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস, ৷ 
ইহা গ্রীষ্মকালে শীতল ও শীতকালে অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা হয়। 





‘্ঘৱবাভডী’র বাভিরর ও ভিতরের 
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ভারতের গ্রাম-জীবন 


চাল সম্পর্কে আর দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত আছে। ' 


মধ্যপ্রদেশে বহু ক্ষেত্রে চালের সংখ্যা চারের বেশি । এক তো! পরুচালা 
দিয়া বাহিরের কিছু অংশ চাষী নানাভাবে ব্যবহার করে। তাহা ছাড়া 
ঘরের চারি দিকে বারান্দাকে ঘেরিষা উপরে বাড়তি পরচাল! দেওষা 
যাইতে পারে । ফলে এই প্রদেশের গ্রামে সময়ে সময়ে বহু চাঁলবিশিষ্ট 
কুটারও চোখে পড়ে | 
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কেরলের চালে একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার বিষয়ে আলোচনা 
করা বিশেষ কারণে আবশ্তক। কেৱলে দৌঁ-চালা এবং চৌ-চাঁলা ঘর 
করাই রীতি। নারিকেল পাতা অথবা টালির ছাউনির প্রচলন আছে। 
কিন্তু কেরলের চৌ-চালা ঘরের বিশেষত্ব হইল, __আড়ের চাঁলগুলি মুদনী 
পৰ্যন্ত পৌছায় নাঁ,_-তাহার মাথা মুনীর কিছু নীচে থাকে । অতএব 
মুনীর নীচে ও আঁড়ের চালের মাথার উপরে একটু ফাক থাকে। 








এইখানে কাককার্যযুক্ত, ফুটাওয়ালা ত্ৰিকোণ দুখানি কাঠ বসানো থাকে। 
তাহার ভিতর দিয়: ঘরের ভিতরকার হাওয়া বাহির হইয়| যায়৷ ধেঁয়া 


বাহির হইতেও দেখিষাছি। এই ত্ৰিভুজাকতি ছিত্রযুক্ত কাঠের পাটাগুলিকে 
এমনভাবে বসানো হয় যে, মুদ্নীর ছুই প্রান্ত একটু উপর দিকে 
ঠেলিয়া উঠে ৷ 


কেহ কেহ এই উণ্টা ধহুরাকৃতি মুদ্রনী বা! তাহার উপরের আচ্ছাদন- 
স্ব্প মটকাকে দেখিষা অনুমান করিয়াছেন, কেরল-স্থাপত্যের উপরে 
চীনদেশের কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহ! সঙ্গত বলিয়। মনে 
হয় না। কারণ, চীনে মুদনী ধন্গুরাকৃতি নয়, চালের নীচের পাড় ছুই 
কোণে বাঁকাইয়া উচু করা হয়। মটক! বা মুদনী ধন্থরাকার দেখি নাই 
বলিলেই চলে ৷ 


চক্ৰ বা বৃত্তাকার আকন ও শঙ্কুব চাল 
বৃত্তাকার অ”সনবিশিষ্ট কুটীরের প্রচলন ভারতবর্ষে অত্যন্ত কম। 
কিন্তু আমাদের দেশের পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে কোনও কোনও 
জাতি বা উপজাতির মধ্যে এইরূপ গৃহনির্মাণের রীতি প্রচলিত আছে। 





কোর দেওয়া চাল | 


বীরভূম জেলা । 


ছোটনাগপুর এবং ওড়িশীয় বিরহড় নামে এক উপজাতি বাস 
করে। তাহাদের একটি শাখা যাষাবর। জঙ্গলের মধ্যে তাহারা 
ডালপালা কাটিয়া বরের টোপর বা! শঙ্কুর আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার কুটার 
নিৰ্মাণ করে। ভিতরের উচ্চতা প্রায় পাচ হাত। ইহাকে ‘কুদ্ব? বলে। 
অদ্তপ্ৰদেশ এবং মাদ্ৰাজের কয়েকটি তথাকথিত ‘নিম্ন’ শ্রেণীর দরিদ্র 
জাতির মধ্যে এইরূপ ঘরের প্রচলন আছে। তবে দক্ষিণদেশে মাটির 





আলাপ" লপোণত তথ 


ঘরের মুদনীর দুই প্রান্ত উপরের দিকে বাকানো। 
কট্টায়ম জেলা, কেরল। 





ওয়ালটেয়ারের নিকট জেলেদের শঙ্কুবৎ চালবিশিষ্ট কুটীর। 
অঙ্ত্রপ্রদেশ। 


১১ 





ভারতের গ্ৰাম-জীবন 


বা বাশের টাটির ক্কাথ থাকে, এবং কুটার বিরহড়দের কুটার অপেক্ষা প্রায় মধ্যেও বৃত্তাকার ঘর দেখিতে পাঁওষা ঘায়। ইহার কাথ উচু, চাল শঙ্কুবৎ 
দেড় ব! দুই গুণ উচু। অন্ধের এই সকল জাতি যাযাবর নহে । হইলেও খুব উঁচু নয়। গুজরাতে এরূপ গোল ঘরকে “কুভা১ বল! হয়। 
| “কুভা” শব্দ যে “কুম্বা'র আত্মীয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 
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বিরহড়দের শঙ্কুবৎ কুটীর ৷ তেতালা বাড়ী £ বালাঘাট জেলা, মধ্যপ্রদেশ ৷ 


হাজারিবাগ জেলা, বিহার ৷ ; 
ওডিশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে আর দুই রকমের চাল পাওয়! যায়, তাহার 


গুজরাতে সৌবাষ্ট্র, কচ্ছ এবং রাজস্থানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাঘড়ি, মধ্যে একটি অর্ধরৃত্তাকার, কিন্ত ছু'চলো নয়। অপরটি গরুর গাড়ীর 
রব্বাড়ি ও মেড় নামে বাষাবর অথবা স্থাণু পণ্তপাঁলক কয়েকটি জাতির 





ধমল লি 


‘ পুরী জেলার তেলেগু 


ভাষাভাষী সবাখিয! 
জাতির অর্ধবৃত্তাকার 
কুটীর ৷ 
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খুছের পশ্চাতে ও সম্মুখে উঠান 


পুরু রেখা “মিশ্রিত এলাকা”্র নির্দেশক 
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সম্মুখে উঠান (ঢাকা অথবা খোলা)... 


গৃহের প্রকারভেদ 





উঠান ও বৈঠকখামা 
স্কেল 
গাইল ১০৩ ০ ১০০ ২০৪ ৩০৩ সমান 
পিকিম্স ও ভুটান রাজ্য বিশেষ চুক্তি অনুসারে 








Fr 
এজন 48: মেরে 
টোন. 














প্রমান স্থুটী 


নন শয়নকক্ষ ও পদন্মুখস্থ উঠামের মধ্যবর্তী .. 3 টি 


বৈঠক 
দোতলী গৃহের সন্মুখস্থ উঠান... ৰ 


২ পৃহের সন্মুখে উঠান, পশ্চাতে বৈঠকখানা . 
ও বৈঠফখানাৰিহীন গৃহ .. 1৪৬4 
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ঘরবাড়ী 


; ঝা টপ্পরের মত আয়ত আসনবিশিষ্ট । কিন্তু তাহার পিছনের অংশ 
ধবুত্তের মত। ওড়িশাতে তেলুগু ভাষাভাষী এক জাতির মধ্যে এক্ল্প 
| দেখিয়াহি। আবার মহাশুর রাজ্যে ' হাসান জেলায় হালেবিড ও 
[লুরের মন্দিরের নিকট অকস্মাৎ এই ধরনের ঘর চোখে পড়িয়াছিল। 
হারা এইরূপ ঘর বীধিয়াছিল, তাহাদের মাতৃভাষা তেনলুগু। 
চীশুরে তাহারা বাহিরের লোকের সঙ্গে কানাড়ী ভাষায় কথা বলে। 


: প্রতিছাসিকের দৃষ্টিতে বৃত্তাকার আসনবিশিষ্ট ঘরের বিশেষ মর্যাদা 
[ছে। পাতা দিয়া ছাঁওয়া গোলাকার ঘরের আমরা উপরে তিন- 
রিটি প্রকারভেদ পাইলাম। আবার বোদ্ধশিল্পে পর্ণকুটারের যে-সকল 
ত্র ভারহুতের শু,পের পাশে পাথরের বেড়ায় বাঁ থামে খোদিত হইয়াছিল, 
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পুরীতে তেলেগু ভাষাভাষী কাউরাদের নীচু কুটীর : 
ইহার আসন আয়ত, কিন্তু পিছনের অংশ অর্ধবৃত্তাকার। 


কিন্তু '' 


সেখানেও গোল পর্ণকুটারের চিত্র দেখা যায*। বেৌদ্ধন্তপ গোলাকার। 


বৌদ্ধ বিহার আয়ত আসনবিশিষ্ট, কিন্তু তাহার পিছনে ‘ছাট ₹5 থাকে 
বলিয়া দেওয়ালও অর্ধবৃত্তাকারভাবে রচিত হয়। 
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সবাখিয়াদের কুটীর নির্মাণের কাঠামো। 


গোলাকার বা আয়ত আসনযুক্ত, কিন্তু পশ্চাদ্ভাঁগ অর্ধবন্তাকার, 
এরূপ মন্দির বিভিন্ন স্থানে হিন্দু দেবদেবীর জন্যও নিমিত্ত হইত! 
আইহোলিতে দুর্গামন্দির, মহাবলিপুরমে সহদেব রথ, অথবা কেরলে 
ব্রিচুর, ভাইকম্‌, পুউ,র, কোচিন প্রভৃতি স্থানের মন্দির বহ ক্ষেত্রে বৃত্তাকার 
আসনবিশিষ্ট | 


প্রাচীন স্তূপ, বিহার বা মন্দিরের স্থাপত্যের সহিত ঘ্যাবর বা 
তথাকথিত ‘নিম্ন’ শ্রেণীর কষেকটি জ্রাতির গৃহনিমাণ-পন্ধভি হয় তো 


কোনও সম্পর্ক নাই। তবু উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আকশ্মিক্ক হইলেও 
কৌতুহলোদ্দীপক । প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে-সকল সমাধি "ভারতবর্ষে 


ইতস্ততঃ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৃত্তের আকৃতিতে পাথয় 
সাজাইয়া, নিকটে মাটির বৃহদায়তন মটকায় মুতের অস্থি সঞ্চিত? হইত । 
আবার 'ইহাও হয় তো স্মরণ করা প্রয়োজন যে, বৌদ্ধ গুণেোর মধ্যস্থণে 


শ্রমণ বা মহাপুরুষগণের অস্থিও সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রথা ছিল ৷ 


১৩ 


যাযাবর জাতিবৃন্দের বৃত্তাকার ঘর-দুয়ারের সঙ্গে হয় তো “শাস্থাপতোর 
কোনও যোগ আদৌ নাই। 


*Brown, Percy 2 Indian Architecture (Buddhist and Hindu Period), 
Bombay, 1942. Plate XIV, facing p- 21. 





খাদ) 


ভারতবর্ষে মানুষ মোটামুটি চাউল, গম, ভুট্টা অথবা কোৰো, 
কাউন, জোয়ার, বাজরা, রাগী প্রভৃতির মত কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট শস্তের উপরে 
নির্ভর করে।' যে-প্রদেশে যাহার চাষ সম্ভব, মান্থুষ স্বভাবতঃ তাহাই 
আশ্রয করিয়া থাকে । কিন্ত বন্ধনের প্রণালী তে| দেশের মাটি বা 
আবহাওয়ার উপরে নির্ভর করে ন৷। আমরা খাস্তপ্রস্ততকরণের পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করিব ৷ 


ভাত রান্নার সহজ উপায় হুইল, চাউলকে জলে সিদ্ধ করা ৷ বাঙ্গলা, 
বিহার ও আসামের সমতলভূমিতে সিদ্ধ চাউলের চলন বেশি। বাহার! 
শুদ্ধাচারী, তাহারা আতপ চাঁউলের উপর নির্ভর করেন। উত্তরপ্রদেশ, 
অন্ধপ্রদেশ বা মাত্রাঙ্ছে সিদ্ধ চাউল কম ব্যবহৃত হয়। 


ভাত কোথাও বেশী জল দিয়া রান্না করা হয়, কোথাও বা এমন 
মাপসই জল দেওয়া হয়, যেন ফেন আর গালিতে হয় না, ভাত স্থসিদ্ধ 
হইলে জল তাহার গায়ে মরিয়া যায়, তাতও ঝরঝরে থাকে । যে-দেশে ফেন 
গাল! হয়, সেখানে তাহা গরু বাছুরকে খাওয়ানো হয, নয় তো ফেলিয়াই 
দেওয়| হয়। 

ধান হইতে চিড়া করার রীতি গুজরাত, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ হইতে 
আরস্ত করিয়া পূর্বে আসাম পর্যন্ত এবং দক্ষিণে কন্তাকুমারী পর্যন্ত সর্বত্র 
প্রচলিত । তবে মুড়ি ও থইয়ের ব্যবহার সর্বত্র নাই । 


চাউল সিদ্ধ করিলে ভাত হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে ছোটনাগপুর, 
ছত্রিশগড়ের যাবতীয় জেলায় এবং ওড়িশার বনভূমিতে কোদো» মারুয়া, 
প্রভৃতি ক্ষুদ্ৰ শস্তকে চাউলের মত পাক করা হয়। 


বন্ধনের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল, শস্তকে জাত! বা উদুখলে অথবা 
দক্ষিণদেশে পাঁথরের ভারি বলে পিষিয়| আটার মত তৈয়ারি করা হয়। 


গমের আটা দিয়া রুটি গড়া হয়। কিন্ত ইহারও দুইটি পদ্ধতি 
বর্তমান। উত্তর-ভারতে আটার সঙ্গে সামান্ত বিয়ের ময়ান দিয়া জল 
মিশাইয়! ঠাসা হয । কুটির জন্ত আটা একটু নরম করিয়া মাখিতে হয়। 
কুটি বেলিয়| তাওয়ায় করত দুই পাশ শুথন! খোলায় সে'কিলে কড়কড়ে 
হইষ| ষায়। সেই অবস্থায় উহ! ভ্রুত উনানের আচে ফেলিলে ভিতরে 
কাচা ময়দায় আবদ্ধ জল হঠাৎ বাম্পের আকার ধারণ করিয়া রুটিকে 
ফুলাইয়| দেয় । | 


উত্তর-পশ্চিম ভাবতে দিল্লী, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে কুটি বা চাপাটি 
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করিবার এই রীতি ভিন্ন অপর প্রকারের ব্যবস্থাও প্রচলিত আছে। ময়দা 
বা আটা মাখিবার সমযে তাহার সহিত পূর্বদিনের মাথা কাচা আটার 
একটি ছোট্ট দল! মিশিত করিষা মাথা হয়। এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা 
মাথা ময়দ! ফেলিয়া রাখিয়া! কুটি গড়িবার আগে তাহাকে পুনরায় ভাল 
করিয়া ঠাসা হয়। কেহ কেহ বা আটার মাখা তালকে কিছুক্ষণের জন্ত 
গরম জলে ডুবাইয়া, তাহার পর ঠাসে ৷ 


এইরূপে মাথা আটা পূর্বোক্ত উপায়ে অথবা! তন্বুর নামক একপ্রকার 
উনানের ভিতর-পিঠে তপ্ত দেওয়ালের গায়ে সাঁটিয়া সেকা হয়। 
তন্দুরের কুটি অথবা উপরোক্ত উপাঁষে মাথা কুটি খুব নরম ও সুপাচ্য 
হয়। এবং ইহা ফাঁপিয়া ওঠার পিছনে জলের বাষ্প যেমন কাজ করে, 
হয তো বাসি মাথা আট! মেশানোর ফলে ময়দা ঈষৎ গাঁজ্য়ি| ওঠার 
কারণে . কার্বন ভায়ক্সাইড গ্যাসের উদ্ভব হইয়া ইহাকে নরম করে। 
ইহার ক্রিয়া পাউরুটিতে থমিরের মত হইয়া থাকে । 


গমের আটা হইতে যেমন রুটি হয়, ক্ষুদ্ৰ শহ্য হইতেও তেমনই রুটি 
গড়া যাইতে পারে । কিন্তু উভয়ের শ্বেতসারে প্রভেদ আছে বলিয়া! 
গমের আটার রুটি যেমন ফোলে, জোয়ার বজরার রুটি তেমন কোলে না । 


বাঙ্গল| দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মাদ্রাজ পর্যন্ত চাউলের গুড়া 
দিয়া, তাহাকে ভাপাইয়া বা সক্ুচাকলির মত তাওয়ায় ঘিয়ে ভাজিয়া 
রন্ধন করা হয়। অর্থাৎ চাউলের দেশেও গুড়া করিয়া রন্ধনের প্র] 
যথেষ্ট প্রচলিত আছে । 


শস্তাদি হইতে খান্ত প্রস্তুত করিবার তৃতীয় প্রণালী হইল, ভাল্সা। 
ধান বা চাউল বিশেষভাবে জলে ভিজাইয়া, শুখনা বালির খোলায় 
ভাঙিলে খই, মুড়ি প্রভৃতি হয়। ক্ষুদ্র শস্ত বাঁ ভুট্টার দানাকে এ ভাবে 
বিহার উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে থাওযা হইয়া থাকে । 


আবার ভাজা শস্য গু'ড়াইয়| ছাতু তৈয়ারি করা যাইতে পারে। 
ববের ছাতুর মত ছোলার ছাঁতুও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। 


থাওয়ার জন্তু শস্তাদিকে তৈয়ারি করিবার বিভিন্ন উপায়ের মোটামুটি 
বর্ণনা করিবার পর আমরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান থাগ্যের। 
বর্ণনা! করিব ৷ 


আসাম, বাঙ্গলা, ওড়িশা, অন্ধ, মাদ্রাজ ও কেরলে ভাতেরই চলন । 
অবশ্য প্রদেশভেদে খাওয়ার ধরনধারণে কিছু কিছু প্রভেদ আছে। 
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; ছাঁড়া চালের অন্তাক্ক ব্যবহারও আছে। বাঙ্গলায় ভাপাইয়া 
নর গুঁড়া দিয়া আঙ্কে বা আশুকা, চিতৈ বা৷ চিতউ পিঠা করা হয়। 
ব! মাদ্ৰাজে ইহা নিত্যব্যবহার্য প্রাতরাশ । তবে সেখানে এক পোয়া 
লের গুঁড়া আধ পোয়া কলায়ের ডাল-বাট! মিশাইয়া অত্যন্প 
জয়া উঠিবার পর পাক করা হয় । ইহাকে ‘ইড্ডলি’ বলে। পশ্চিমবঙ্গে 
ঘ মাসে চাউল ও কলাষের ডাল বাটিয়া “সরুচাকলি+ গড়া হয়, দক্ষিণে 
কে ‘ধোসে’ বলে এবং তাহা ইড্ডলির মতই নিত্যব্যবহার্য। কিন্ত 
নে চাউল-বাটার সহিত বিরি কলাই-বাটা। মিশাইয়া ঈষৎ মাতিয়া 
তে দেওয়া হয়। 


চিড়ার ব্যবহার উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাঙ্গলা, আসাম, মহারাষ্ট্র 
তি হইতে একেবারে কেরল পৰ্যন্ত বিস্তৃত । তবে মুড়ি ও খই 
হার উত্তরে বেশি, দক্ষিণে নাই বলিলেই চলে । 


অন্্প্রদেশে গোদাবরী জেলাঘয় হইতে কন্ঠাঁকুমারী পর্যন্ত চাউলের 
ত ক্ষুদ্ৰশস্তের ব্যবহার বেশি। রাগী গুঁড়া করিয়া সিদ্ধ করার পর 
7 তেল মাখিয়! খাওয়া হয়। সমস্ত মহীশুরে সাধারণ গৃহস্থ ক্ষুদ্ৰশস্তের 
রে নির্ভর করে। আটা করিয়া রুটির মত সেকা হয়, অথবা ভাপানে| 
সিদ্ধ করার পর ঘি-তেল সহযোগে খাওয়া হয়। 


কেরলে ট্যাপিওকা নামক একপ্রকার কন্দের খুব চলন আছে। 
রে রাঙ্গা আলু সিদ্ধ করিয়া যেমন ভাবে খাওয়া হয়, ট্যাপিওকাকেও 
ভাবে খাওয়া চলে । তত্তিন্ন শুথাইয়া গু'ড়ানোর পর, গুখন| খোলায় 
২ ভাগিয়া ইহা তুলিয়া রাখা হয়। প্রয়োজনমত জল মিশাইয়া সেই 
টা নানাভাবে পাক কর! যাইতে পারে। কেরলে আরও একটি 
পার আছে। উপরোক্ত প্রণালীতে চাউলের গুঁড়াকেও ভাজিয়া 
1 যাইতে পারে। কেরল দেশে গৃহিণীরা বলেন, কয়েক মাস পর্যন্ত 
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পিঠালি ভাজা ভাল থাকে । প্রয়োজনমত জল মিশাইয়; অতি . দ্রুত 
ইহা হইতে থাস্ত পাক করিতে পারে। 


এইবার রুটির দেশে আসা যাউক । গম বা ক্ষুদ্রশস্তের টি এবং 
রুটি পঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের অংশবিশেষ, গু দরাত, 
মহারাষ্ট্র, মহীশূর, সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। চাউল অনেৎ স্থানে 
সুলভ নহে, এবং সৌখিন আহারের মধ্যে গণ্য হয়। ধনী গুসন্থ গমের 
রুটির সহিত কিছু ভাতও খাইয়া থাকে, গরীবে ক্ষুত্রশস্তের কুটি পেট 
ভরিয়া থাইতে পাইলেই পরিতৃপ্ত হয়। 


এই বিস্তীর্ণ প্রদেশে তুট্রা বা কয়েকপ্রকার ক্ষুদ্রশন্যের বহু অথবা 
তাহার ছাতু খাওয়ার রেওয়াজ আছে। আবার উত্তরপ্রদ্শে বা রাসস্থানে 
আধভাঙ্গা গম দুধে সিদ্ধ করিয়া বা অন্ত ভাবে খাওয়া হইয়া ঘাকে। 
ইহাকে ‘দলিয়া’ বলে। দলিয়া পাক করার রীতির সহিত ভ.ত রান্নার 
রীতির তুলনা করা চলে। 


সমগ্র থাগ্যবিবরণী পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভ রশবর্ষকে 
মোট দুইটি ভাগে ভাগ করা চলে। এক, ভাতের দেশ, অপর রুটির দেশ। 
ব্ৰহ্ধদেশ, শ্যাম, কামোজ, মালয়, ইন্দোচীন, সর্বত্র লোকে ওধানতঃ 
ভাতের উপর নির্ভর করে। এবং সে দিক দিয়া ভরতে অর্ধাংশ 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সহিত সম্পর্কা্থিত। আবার এম বা 
রুটির বিষয়ে বিবেচনা করিলে ভারতের সহিত পশ্চিম-প কিস্তাস, ইরাণ, 
আরব প্রভৃতি দেশের সম্পর্ক বেশি। তনুর নামে উনান এবং ‘ন'ন কী 
রোটি” তো একেবারে পশ্চিম এশিয়ার জিনিস। মোগল ব.দ"াহদের 
পদচ্ছায়া অনুসরণ করিয়া যেমন কয়েক প্রকার সুকুমার শির ভারতবর্ষে 
প্রবেশলাভ করিয়াছিল, হয় তো রন্ধনেরও কয়েকটি পদ্ধতি তৎসহ 
ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়, এরূপ অহুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে ন ৷ 


লাঙ্গল, ঢেকি ও উদুখল 


, _ আৰ্যসভ্যতা প্রসারের পূর্ব 'হইতেই যে ভারতবর্ষে চাষের প্রচলন 
ছিল এ কথ! বলিলে বোধ হয খুব দোষের হইবে না। নব্যপ্রস্তরযুগের 
ঘষা পাথরের কোন কোন বস্তুকে নৃতত্ববিদ্গণ লাঙ্গলের ফাল বলিয়া 
অনুমান করিয়াছেন। আবার অতি ‘ক্ষুদ্ৰ ধারালো! প্রস্তরবিণেষের টুকরা 
কাষ্টথণ্ডে র্রনজাতীয় আঠার সাহায্যে খ্রাটিয়া সেই যন্ত্রের দ্বারা শস্ত কর্তন 
করা হইত, তাহাদের এরূপ অনুমানও সত্য বলিয়া মনে হয়। 

আচার্য সিলভ্যা লেভি প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত ‘লাঙ্গল’ শবের 
ব্যুৎপত্তি লইয়া থে মত প্রকাশিত করিষাছেন, তাহাতে দেখ! যায় এই শব্দের 
সহিত সম্পকিত শব্দ কাম্বোডিয়ার গ্মের, আসামের খাসিয়া জাতি, 
সুমাত্রার বাটাক জাতি এবং মালয় উপদ্বীপ, আনাম প্রভৃতি দেশেও 
প্রচলিত আছে*। ‘তাম্বুল শব্দের মত ইহার দ্বারাও ভারতবর্ষের সহিত 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কষেকটি দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন| সম্ভব হয়। 

এইবার ভারতবর্ষের মধ্যে লাঙ্গল ও ধান ভানাই বা শত্য কোটার 
বিভিন্ন যন্ত্র বা সরঞ্জামের বিষয়ে আলোচনা কর! যাইবে। ভারতবর্ষের 
লাঙ্গলকে মোটামুটি চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।, এতদুদ্ধেস্তে 
লাঙ্গলকে ফাল বাদে চারটি অঙ্গে বিভক্ত করা যায, যথা, মুডা বা মুণ্ড, 
ধড় ব| দেহ, মুঠানহ হাথল এবং ঈষ | 





ক-শ্রেণী £ মহীশূর জেলা, মহীশূর ৷ 





ও Levi, Sylvain, Jean Przyluski, Jules Block: PreAryan and 
Pre-Dravidlan in India. (Trans. by Probodh Chandra Bagchi], 
University of Calcutta, 1929, pp 8-15. 


১৬ 


ক-শ্রেণী 
ক-শ্রেণীব লাগলে মুড়া ও দেহ অখণ্ড এবং ভূমির সহিত 
মমাস্তুরালভাবে বিন্তত্ত। ঈষ এবং হাঁথল পর পর' দেহে খাঁজ কাটিয়৷ 
জোড়া । ইহাকে “আম্থভৌমিক' আখ্যা দেওয়া যাইতে পাবে। পঞ্জাবে 
ইহার নাম “হল”, বাঙ্গলায় যাহাকে আমরা হাল বলি। 








{| 
NN 





ক শ্ৰেণী £ মুণ্ড ও ধড় অখণ্ড ও সমাস্তরালভাঁবে বিন্তন্ত ৷ 
বারামুল্ল| জেলা, জন্মু ও কাশ্মীর । 


জন্মু-কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশে ইহার ব্যবহার সর্বত্র । পঞ্জাবে 
কাঙ্গড়া, হোশিয়ারপুর, ফিরোজপুর এবং উত্তরপ্রদেশের চামোলি জেলাতে 
এরূপ লাঙ্গলের প্রচলন আছে। অনুরূপ লাঙ্গল উত্তরপ্রদেশে লখনৌ, 
হরদোই, উন্নাও, ফরুখাবাদ ও সুলতানপুর জেলাতেও পাওয়| যায়। 
বিহারে পালামে, রীচি ও হাজারিবাগ জেলায়, ওড়িশার গঞ্জাম ও 
করাপুটে, মহীশুরে কুর্গ, বাঙ্গালোর ও মহীশুর জেলাতে অনুপ 
লক্ষণবিশিষ্ট লাঙ্গলের প্ৰচলন আছে। 

'_ খ-শ্রেণী 

থ-শ্রেণীর লাঙ্গলে দেহ ও হাথল অখণ্ড । দেহের নিয্নাংশে 

মুড়া স্বতন্ত্রভাবে জোড়া ৷ উভয়ের মধ্যে কোণ সম বা দুল হইতে 


লাঙ্গল, ঢেঁকি ও উদুখল 


পারে । পঞ্জাবের প্রচলিত নাম মুন্না । ১৮৭২ সালে প্রকাশিত ' গ-্শ্রেণী 
ব্যাডেন-পাওয়েল সাহেবের বর্ণনায়* দেখা যায়, হল অর্থাৎ ক-শ্রেণীর গ-শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হইল, দেহ এবং মুণ্ড অথণ্ড। নু দেহের 


ভারা জর চারের বত ২ হী ভার £ অহিত পুূলকোণে বিন্রস্ত । হাথল স্বতন্ত্ৰ এবং দেহের উপরিভ"গ সামনে 
দুর্বল বলদে হল টানিতে পারে, মুন্না! পারে না। 





গ শ্ৰেণী: মুণ্ড এবং দেহ এক খণ্ড কাষ্ঠে খোদিত; পিছনে হাথন আটা । 





ঈষ দেহ ও হাথল ভেদ করিয়া! গিয়াছে । 
অন্গগ্রদেশ। 
খ শ্রেণী : বীজ বুনিবার চোঙ্গাযুক্ত লাঙ্গল। বা পিছনের দিকে আঁটা৷। সামনে থাকিলে ঈষ হাথলের নিয়াংশ 
উত্তরপ্রদেশ ৷ ভেদ করে না, কিন্ত পিছনে বিন্তস্ত হইলে সচরাচর ইহ! দেহ ও হাথলের 
ভিতর বিয়া প্রদারিত হয়। 


ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে এক বিস্তীৰ্ণ ভূথণ্ডে ইহার ব্যাপ্তি। 
সমগ্র রাজস্থান, হিমালয়ের অন্তর্গত ও সন্গিকস্থ জেলাগুলি বাদে পঞ্জাব, 
উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমার্ঘ, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ, পশ্চিম এবং পূর্বের কয়েকটি 
জেলা, গুজরাতে সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ ও দক্ষিণে ব্রোচ পর্যন্ত জেলাগুলি, মহারাষ্ট্রের 
বুলভানা, আকোলা, ইয়েওটমাল জেলায় ইহার সাক্ষাৎ পাওয়| যায়। 





গ শ্ৰেণী : হাথল দেহের পিছনে; ঈষ দেহের ভিতর কিয়া, 
কিন্ত হাথলের নীচে প্রসারিত । 
কন্চাকুমারী জেলা, মাদ্রাজ । 





থশ্রেণী : দেহ ও হাথল অথণ্ড। 
জয়পুর জ্রেলা, রাজস্থান । 


সমগ্র ভারতের মধ্যে গ-শ্রেণীর লাঙ্গলের ব্যাপ্তি সর্বাপেক্ষ' বেশি। 
> বিষ্ধ্যগিরির দক্ষিণে প্রায় সমগ্ৰ ভূখণ্ড, ওড়িশা, বিহারের মধ্য দিয়! 
ৰ Baden Powell, B, মুত Hand-Book of the Manufactures 5৪003 Arts of * 
the Punjab, 1872, Lahore, p. 314. হিমালয়ের কোল পর্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি । 





১৭ 


ভারতের গ্রীম-জীবন 


.ঘ-শ্রেণী 


ঘ-শ্রেণীর লাল গ-শ্রেণীর মত দেহ ও মুড়| যুক্ত। কেবল 
হাথল দেহের সহিত অথণ্ড । একখানি কাঠের দ্বারাই ঈষ বাদে গোটা! 








গ শ্রেণী : হাথল দেহের উপরিভাগে এবং সন্মুখে আটা ৷ 





কটক জেলা, ওড়িশা] । 
ঘ শ্রেণী : একখণ্ড কাষ্ঠ হইতে খোদিত লাজল । 
দরং জেলা, আসাম। 
৬ ৰু 
গ শ্ৰেণী £ দেহের পশ্চাতে উপরিভাগে হাথ আটা ৷ লাঙ্গলটি তৈয়ারি হয়। কখনও বা হাঁথল কাঠ জুড়িয়া গড়া হইতে 
৷ গয়! জেলা, বিহার । পারে, কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও ইহার স্বাতন্ত্য বজায় থাকে না, দেহের 


উপরিভাগে ইহা অথও বলিয়া মনে হয়। . 





শি 


গশ্রেণী : মুণ্ড এবং দেহ অথণ্ড ; দেহের সন্মুখভাগে হাথ্ল আ্বাটা। ' | 
কট্টায়াম জেলা, কেরল ৷ ঘ শ্রেণী : মুশিদাবাদ জেলা, পশ্চিমবঙ্গ । 


১৮ 


লাঙ্গল, চেঁকি ও.উদ্বখল 


এরূপ লাঙ্গল বাঙলা আনাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, বিহারে সিংভূম, 
গড়িশীয় কেওঞ্জর, সম্বলপুর্ন, বৌদ, কন্ধমাল, মধ্যপ্রদেশে রায়গড় এবং 
হত্রিশগড়ের জেলাসমূহে, বালাঘাট, জ্ৰুগ ও বস্তারে পাওয়া যায়। 


আসাম সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ আছে। লখিমপুর 
জেলায় কোন কোন লাঁঙ্গলের ফাল বাশের তৈয়ারী হয়, লোহার নয়। 
বীশের চাছা একটি দীর্ঘ খণ্ড লাঙ্গলের দেহে ছিদ্রের ভিতর দিয়া 
পছনদিকে প্রসারিত হয় এবং থিলের সাহায্যে যথাস্থানে বাটা থাকে । 
দামনের মুখ ক্ষয় হইলে পিছন হইতে বাশের চটাটিকে আগাইয়া পুনরায় 
মাটিয়া দেওয়| হয়। 


পঞ্জাব সম্পর্কে বলা হইয়াছিল, এখানে ‘ক’ এবং “গ”, উভয় শ্রেণীর 


লালের চলন আছে। বাজস্থানে গ-শ্রেণীর আধিপত্য থাকিলেও যোধপুর 
ও নগৌর জেলায় গ-শ্রেণীর লক্ষণও দেখা যায়। আবার উত্তরপ্রদেশে চলতি 


লাঙ্গলসহ কথনও ক-, কখনও ঘ-শ্ৰেণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাম । খাটি 
গ-শ্রেণীর লাঙ্গল টিকমগড়, হাঁমিরপুর, বাঁদা প্রভৃতি হেলাগুলিতে 
বৰ্তমান । 


সস 





একথণও কাষ্ঠের লাঙ্গল । 


ঘ শ্রেণী £ 
গোয়ালপাড়! জেলা, আসাম । 





গশ্রেণী : 58৮98 


7১৯ 





ভারতের গ্রাম-জীবন 






লাঙ্গলের প্রসঙ্গে আরও দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
জাপান হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পৰ্যন্ত এক-মহিষের চাষ, ইন্দোনেশিয়ায়, 
থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়াতে মহিষ যোতা হয়, কোথাও এক কোথাও দুই ৷ 
ভারতবর্ষে আমরা সর্বত্র দুই বলদ বা মহিষের চাষ দেখি। কেবল ত্রিপুরা 
রাজ্যে এক বলদের চাষ স্থানে স্থানে প্রচলিত আঁছে। তাহার জন্ঠ জোয়াল 
অন্ত ধরণের হয়, এবং জাপান বা ফিলিপাইনের সহিত তাহার আকারগত 


সাদৃশ্য বৰ্তমান । 





চতৃভূজি লাঙ্গল ৷ 
লখিমপুর জেল1, আসাম । 


এতডিয্ন মিজো পাহাড়ে, অর্থাৎ লুশাই উপজাতির মধ্যে চতুভূজ 
আকারের একপ্রকার লাঙ্গল প্রচলিত আছে। এরূপ লাঙ্গল চীনে শানটুঙ্গ 
ও শাংহাইতে, কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও ষবদ্বীপেও বতমান। 
পশ্চিমে ইহা ইরাণ, ককেশাঁস পর্বত এমন কি ইউরোপে ব্যবহৃত হইয়| 
থাকে। আমাদের দেশে পূর্ব-সীমান্তে এরূপ লাঙ্গলের ব্যবহার যথেষ্ট 
কৌতূহলোদ্গীপক ৷ 

সম্প্রতি জাপানী প্রথায় ধান চাষের চেষ্টার সহিত জাপানের চতুভূ'জ 
লাঙ্গল দাক্ষিণাত্যে ছু'এক স্থানে লক্ষিত হইতেছে । কিন্তু ইহা এখনও 
বহুজ্জনগ্রাহ ব। পরিব্যাপ্ত হয় নাই। 


| টেকি 
ধান্যাদি কুটিবার জন্ত ঢে*কি ব্যবহৃত হয়। সংলগ্ন মানচিত্রে দেখ! 
যাইবে যে, ইহা প্রধানতঃ উত্তর-পূর্ব ভারতেই গ্রচলিত। ভারতের বাছিরে 
চীনদেশে ঢেকির ব্যবহার আছে । তবে তাহা তুলনায় উদুখল-মুষল 


সপ তি 





ঢেকি। , 
২৪ পরগণা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ । 


২০ 





লাঙ্গল, ঢে'কি ও উদুখল 


অপেক্ষা সংখ্যায় কম । পূৰ্বজাগে বিহার, মধ্যপ্ৰদেশ, ওড়িশা ও আসামের 
বহু জেলাতে টেকি ও উদ্ুখল, উভয়ের ব্যবহার দেখিতে ুপাওয়! যায়। 


মানচিত্রগুলি পরীক্ষা করিলে কাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্পর্ক 
তাহা স্পষ্ট হইবে । 


উদুখল-মুষল 


ভারতবর্ষেও টেকি অপেক্ষা উদুখলের চলন বেশি। তাহার কয়েকটি 
গ্রকারভেদের বিষয়ে বিবেচনা করা যা’ক। 


কে) ছোটনাঁগপুর বা দেশের অন্তান্ত পার্বত্য অঞ্চলে সুবিধামত 
পাথরের চটান পাইলে গ্রামের গৃহিণীরা তাহারই মধ্যে ‘গড়’ বা গর্ত খুঁড়িয়া 
মুষলের সাহায্য ধান্তাদি কুটিয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলে ঘরের 
বা বারান্দার মেঝেতে গৰ্ভ করিয়া তাহার নিম্নভাগে ‘গড়-কাঠ’ বসাইয়া 
অনুরূপ ব্যবস্থ| হয়। 


উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থা নিম্নলিখিত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলে বর্তমান :£--কেরল, 
মহীশুর, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, রাজস্থানের শিকর, ঝুনঝু ও চুরু ভিন্ন অপরাপর 
জেলা, মধ্যপ্ৰদেশ; বিদর্ত, গোণ্ডা বাদে উত্তরপ্রদেশ, হিমাচদপ্রদেশ, 
জন্মু-কাশ্মীরের মধ্যে উধামপুর, জন্মু ও কাঠুয়া জেলা? বাঙ্গলায় পুরুলিয়া ) 
বিহারে দিংভূম, হাচি, সীওতাল পরগণা ; ওড়িশায় সুন্দরগড়, কলাহাণ্ডি, 
গঞ্জাম, ফুলবানি, করাপুট, কেওঞর ও ময়ুরভঞ্জ ; অন্ধ্রপ্রদেশে গুণ্ট,র ও 
নেলোর। 


(খ) দীৰ্ঘ কাঠের একটি খণ্ডে একটু অন্তরে তিনচারিটি আলাদা 
গড় খুঁড়িয়া কয়েকজন নারী একসঙ্গে ধান কুটিতে পারে । ভারতের মধ্যে 














একাধিক গড় বা গত বিশিষ্ট উদূখল । 
মণিপুর । 


মিজে| পাহাড়, মণিপুর ও আসামের রং, উত্তর-কাছাড় ও মিকির পর্বতে 
ইহার চলন আঁছে। ভারতের বাহিরে ইন্দোনেশিয়াতেও ঠিক এই ধরণের 
কাঠের একাধিক গড়-যুক্ত উদুখল পাওয়া যায়। 


২১ 





গোলাকার বেলন-সদৃশ 
উদুখল। 
করনাল জেলা, পঞ্জাব । 





গে) অন্ধপ্রদেশে মহবুবনগর ওয়ার্ন 
নলুগোণ্ডা হায়দ্রাবাদ করিমনগর অ.দিলা- 
বাদ নিজামাবাদ ও মেডক জেলায় এক- 
খণ্ড চতুষ্কোণ কাঠে গর্ত করিব! 'টদৃখন 
গড়া হয়। 


(ঘ) অন্ধের অন্তর সোজ' গোলা- 
কার বেলন-সদ্বশ উদূখল গড়া রীতি । 
ইহা কড্ডাপ্পা অনস্তপুর কুর্নূন ও 
চিত্র জেলায় বর্তমান। অন্যান ক্ষত্তে 
যথা-কেরলের পালঘাট জেলায় এবং 
পঞ্জাবের করনাল আহ্কলা শা টয়াল। 
সাওগ্রুর লুধিযানা জেলা এবং জন্মু- 
কাশ্মীরের বারামুল্ল৷ অনন্তনাগ ও শ্রীনগর 
জেলাতেও এরূপ উদুখল দেখা গিরাছিল। 


(ঙ) ডমরুর আক্কৃভিবিশিষ্ট উদৃখন 
বহু জায়গায় বর্তমান । তাহার মধ্যে 
কোথাও কাট অর্থাৎ সরু অংশ শধ্যতাগে, 
কোথাও বা নীচের দিকে। হেগাথাও 
বা ভমরুর বাহিরের অংশে. বাইন বা 
বাটালির সাহায্যে পল তুলিয়া শলঙ্কৃত 
করা হয়। 


ভারতের গ্রীমজীবন 


nn 


কটিবিশিষ্ট ডমরুসদ্বশি উদুখল নিম্নলিখিত স্থানে, পাওয়া যায £ 
অঙ্কের যে অঞ্চলে চৌকা উদুখল ব্যবহৃত হয সেই জেলাগুলি বাদে 
অবশিষ্টাংশ ; বীচি, সিংভূম ও সাওতাল পরগণা বাদে বিহারের 
অবশিষ্টাংশ ; বাসা দেশে ও ওড়িশার করাপুট জেলা | মাদ্ৰাজ ও 
কেরলের দক্ষিণাংশস্থ তিনটি জেলায় এবং মহীশূরে কুর্গেও এইরূপ উদুখলের 
ব্যবহার আছে । 





এপ এ 


উদুখল-_-কটি নীচের দিকে 
নামানো। 
সংযুক্ত-গাঁরো-থাসি জয়ত্তিয়া 
পাহাড়, আসাম ৷ 


বিভিন্ন আকারের মুষলের কতকগুলি ছবি দেওয়া হইল £ 


Bint 





_ কটি যে ক্ষেত্রে নীচের দিকে নামানো সেরূপ .উদ্বখল নিম্নলিখিত অঞ্চলে 
পাওযা যায় £ ত্রিপুরার উত্তর-পূর্বাংশ ; আসামে উত্তর কাছাড় ও মিকির, 
মিকির পর্বত, সংযুক্ত গারো-খাসি-জয়স্তিয়া পাহাড় ও গোয়ালপাড়া ; মাত্রান্তে 
ত্ৰিচিনাপন্লী তাঞ্জোর দক্ষিণ আরকট ও কোইমবাটুর ; উত্তরপ্রদেশে 
বহরৈচ বন্তি গোরক্ষপুর দেওরিয়া ও বালিয়া ; পঞ্জাবে মহেন্্রগড় কাঙ্গড়া ও 
হিমাচল প্রদেশে মাণ্ডি জেলো। 


(চ) বড় জামবাটির আকৃতিবিশিষ্ট উদুখল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন, আপাততঃ 
সম্পর্কহীন স্থানে পাওয! যায় £ কালিকট বা কোজিকোডে বাদে কেৱল; 
উত্তরপ্রদেশের দেহরাদুন ও হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডি জেলায়; দিল্লী শহরে 
মোটা পোড়ামাটি দিয়া অনুরূপ উদুখল তৈয়ারি হইয়| থাকে । 
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লিল 






দেহরাছুন জেলা, উত্তরপ্রদেশ ৷ 
প্রাধিস্থান : হিমাচল প্রদেশ, তেরি গাঁঢ়োয়াল, দেহরাদুন জ্রেলা, উত্তরপ্রদেশ ৷ 


২২ 





9৯. 65344, 


লাক্ষলের প্রকারভেদ 











সাইল ১০ ০ ১০০ ২০০ ৩০০ সাম 


সিকিম ও ভুটান রাজ্য বিশেষ চুক্তি অনুস'রে 
ভারতের সহিত সংযুক্ত 
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লাঙ্গল, টেকি ও উদূখল 





বানসওয়র! জেলা, বাজস্থান। 





পূৰ্ব নিমার জেলা, মধ্যপ্ৰদেশ । 
প্রাপ্তিস্থান ঃ হাতে চালানো উদুখল-মুষল ব্যবহৃত এলাকা ছাড়া হিমাচল প্রদেশ, 
তেরি গাঢ়োয়াল ও দেহরাছুন জেলা, উত্তরপ্রদেশ ৷ 





জ্ৰুগ জেলা, মধ্যপ্ৰদেশ । 
প্রাপ্তিস্থান £ ওড়িশ।, বস্তার, ক্রগ ও সুরগুজা জেলা, মধ্যপ্রদেশ ৷ 

















সংযুক্ত-গারো-খাসি-জয়স্তিয়া পাহাড় জেলা, আসাম। 
* প্রাপ্তিস্থান ২ দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত। 


২৩ 


তেল ও তলেৱ ঘানি 


চীন বা ভারতবর্ষের মত ষে-সকল দেশের অধিবাসী প্রধানতঃ ভাতের 
উপরে নির্ভর করে সেখানে থাছ্ভে প্রোটিন এবং স্নেহপদার্থের জন্ত মানুষকে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্ভিদ হইতে জাত বিশেষ বিশেষ শস্তকে আশ্রয় করিতে 
হয়। মাংস এবং দুধ ঘি থাত্য হিসাবে ভাল। কিন্তু জীব জন্তকে মাঠে 
চরাইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে মাথাপিছু যত জমির প্রয়োজন হয়, চীন 
বা ভারতের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে তত জমি চারণভূমি হিসাবে ছাড়িয়া রাখা 
সম্ভব নয়। বরং সেখানে ডাল এবং তৈলবীজের চাষ করিলে, গুণে নিরেশ 
হইলেও প্রোটিন এবং স্নেহপদার্থ মানুষ পধাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারে। 
ভারতবর্ষের ডালের মত চীনদেশে সয়া-বীন এই কারণে বহুল পরিমাণে 
ব্যবহৃত হহয়া থাকে । সয়া-বীন হইতে একাধারে তৈল ও প্রোটিন, উভয়ই 
পাওয়া যায়। 


মাছের চাষে জমি বাচিয়া যায়। নদী ব! সমুদ্র হইতেই মান্য তাহার 
সকল প্রয়োজন মিটাইতে পারে। সেই জন্য জাপান, চীন, ভারতবর্ষের 
অংশবিশেষ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি জনবহুল দেশের অধিবাসিগণ জৈব 
প্রোটিনের অন্ত অনেকাংশে মাছের উপরে নির্ভর করে। 


_ বৈদিক সংস্কৃতি যখন উত্তরভারত, হইতে ক্রমশঃ চারি দিকে পরিব্যাপ্ত 
হইতে লাগিল, তখন হোমের জন্ত ঘ্বৃতের ব্যবহারও সর্বত্র বিকীর্ণ হইল। 
বৈদিক ক্রিয়াদিতে তৈলের ব্যবহার নাই, অথচ তিলের আছে। ‘তিল’ 


হইতেই ‘তৈল’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । আর্জাতিবৃন্দ কৃষি এবং গো-পালনের 


উপরে সমধিক নির্ভর করিত বলিয়াই বোধ হয় তৈলের প্রয়োজন হইত ন| ৷ 
গোধনই খধিগণের প্রধান ধন ছিল । 


অথচ আশ্চর্যের বিষয় হইল, ভারতবর্ষের অনেকখানি অংশ জুড়িয়া 
খাদ্য হিসাবে নানাবিধ তৈলের ব্যবহার আছে। বাঙ্গলার মত প্রদেশে শুধু 
খাওয়া, রাধা বা গায়ে মাথার জন্যই যে তেল ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। দরিদ্র 
অশিক্ষিত জনসমূছের মধ্যে- মন্ত্রতন্ত্র বা ঝাড়ফু'কের অন্য সরিষা ও সরিষার 
তেল নানাভাবে প্রযুক্ত হয় । বঙ্গদেশে বিবাহের মধ্যে স্ত্রী-আচারে 
ধুতরা পিন্ধিম’ দিয়া বরকে বরণ করার সময়ে তেলের প্রদীপ আলিতে হয়। 
তেলের ব্যবহার আর্ধপ্রভাব বিস্তারের পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, এরূপ 
অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না ৷ 


ভারতবর্ষের কোথায় কোন্‌ তৈল ব্যবহৃত হয়ঃ এবার তাহার বর্ণনা করা 
যাইবে । আসাম বাঙ্গলা বিহার ও ওড়িশায় সরিষার তৈলের চলন। 
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বিহার বা অন্তত্র সরিষার সঙ্গে গুজা বা সর-গুজার বীজও মেশানো হয়। 
সর-গুজার তেল পাতলা এবং মণকরা ১৩৷১৪ সের তেল পাওয়া যাষ। 
বাঙ্গলার কোন কোন অঞ্চলে নারিকেলের খুব ব্যবহার আছে, অন্ততঃ 
পূৰ্ববঙ্গে ছিল। কেহ বা নারিকেলকোর! চিপিয়া যে দুধ বাহির হয সেই 
দুধ জাল দিয়া টাটকা তেল বাহির করে। ইহা যেমন স্নগন্ধযুক্ত, তেমনই 
সুস্বাহ্‌ । এই তেল ব্যবহার করিলে সরিষার তেলের প্রয়োজন 
কমিয়া বায়। 


ওড়িশার পশ্চিম ভাগ হইতে একেবারে গুজরাত ও মহারাষ্ট্র পর্যস্ত সুদূর 
পশ্চিমে এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যন্ত এক সময়ে তিলতৈলেরই রাজত্ব ছিল । 
কিন্তু বোধ হয়, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে চীনাবাদামের তেল কারখানায় 
অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার ফলে-এখন সর্বত্র তিল তেল প্রতিযোগিতায় 
হটিয়া যাইতেছে। মাদ্রাজ মধ্যপ্ৰদেশ মহারাষ্ট্র গুজরাতের বহু জেলায় 
তিলের তেল পাওয়া দুষ্কর ; যদিও এখন পর্যন্ত সেখানে লোকে তাহাকেই 
সুথাছ্া বলিয়া গণ্য করে। 


ইহার তুলনায় উত্তরভারতে সরিষার চলনই বেশি । তিল নাই। তবে 
বিহারের কোন কোন জেলায়, এমন কি, সুদূর কাশ্মীরেও তিসির তেল 
রন্ধনকার্ষে সামান্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয। মহারাষ্ট্রের অনেকখানি অংশ 
এবং মধ্যপ্ৰদেশ অঙ্জপ্ৰদেশ ও মহীশুরের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে তিল এবং 
তিসির তেলের বেশ বলা যাইতে পাঁরে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন 
যে, উভয়েই কলের বাদামতেলের ধাক্কায় ক্রমশঃ হটিয়া বাইতেছে। 


রাজস্থান ঘিয়ের দেশ। পঞ্জাবও তাই ৷ তবে ঘিও এবার উত্তরোত্তর 
দুশ্রীপ্য হইতেছে । বাদাম তেল বাঁ কয়েক প্রকারের নারিকেলজ্াাতীয় 
ফলের তেল অথবা কাৰ্পাদবীজের তেল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা নির্গন্ধ 
ঘিয়ের আকার ধারণ করিয়া বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। ঘি অবশ্য 
ভারতবর্ষের সর্বত্র আদরের বস্তু । কিন্তু ভাল ঘি মেলা ভার। বৈদিক 
ক্রিয়াকর্মের অজন্তা ইহার বিকল্পে অন্ত কিছু ব্যবহার কর! নিষিদ্ধ। তাহ! 
সত্বেও কলের “বনম্পতি”-র নিকটে ঘিয়েরও ধীরে ধীরে পরাজ্জয় ঘটিতেছে ৷ 


বস্তার, ছোটনাগপুরের কয়েকটি জেলা, ওড়িশার বনাঁঞ্চলে এবং 
মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমপ্রান্তে ঝবুয়া জেলায় মহুয়ার তেল ব্যবহৃত হয়। রন্ধন 
অপেক্ষা অন্ত প্রয়োজনে ইহার ব্যবহার বেশি ৷ কেরলে নারিকেলের তেলের 
যথেষ্ট প্রচলন আছে। মহীশুরের নিকটবর্তী জেলাখুলিতেও নারিকেল-. 
তেলের ব্যবহার আছে। | 





তেল ও তেলের ঘানি 


গারো, খাসি-জয়স্তিযা এবং মিজো জেলায় তেলেব ব্যবহার নাই 
বলিলেই চলে ৷ স্থানীষ অধিবাসিগণ শুকর পালন করে এবং শুকরের চর্বি 
রান্নার কাজে বা কদাচিৎ ভাতে মাথিয়! খাইবার প্রথাও আছে। মণিপুব 
রাজ্য ইহারই সংলগ্ন । কিন্তু সেখানে তেল বা চৰির ব্যবহার নাই বলা 
_ যাইতে পাবে। 


তৈল নিক্ষাশনের উপায় 
সমগ্র ভারতবর্ষে মোটামুটি তিনরকম যন্ত্রের সাহায্যে তৈল নিষ্কাশন হয়। 
উত্তরপূর্বাঞ্চলে মিজো পাঁহাড, ত্রিপুরা ও পাৰ্শ্ববৰ্তী লখিমপুর, শিবসাঁগর, 
ঘছবং জেলায়, ওভিশা ও বিহারের বনভূমিতে, স্ববগুজা, বিলাসপুর এবং 
সুদূর পশ্চিমে ববুয়া জেলায় কাঠের দুই থও ভারি পাটার মধ্যে ভাপানো, 









৮ ৬ গ্ৰ লচ, তো তত 


চিৎ করিষা শোয়ানো দুইটি কাঠের পাটায় নিৰ্মিত ঘানি । 
ময়ুরভঞ্জ জেলা, ওড়িশা ! 


ছেঁচা তৈলবাহী বীজকে চাপিষ| তেল বাহির করা হয়। ভারতবর্ষের বাহিরে 


চীনদেশেও এরূপ যন্ত্রের প্রচলন আছে। কিন্তু সরিষাঁজাতীয় তৈল নিষ্কাশনের 
পক্ষে ইহা তেমন উপযোগী নহে । 





থাড়াভাবে রাখা কাঠের পাটায় নিমিত ঘানি ৷ 
সিংভূম জেলা, বিহার । 
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সে জন্ত ঘানিই ভারতের প্রধান অবলম্বন। ঘানির দুইটি £'কারতেন 
আছে। একপ্রকার ঘানিতে বীজ পেষার সঙ্গে সঙ্গে হুটা হা ্গিভ দিয়, 
বিন্দু বিন্দু তেল ঝরিতে থাকে । অপরটিতে ফুটা নাই । বীজ পো সমাপ্ত 
হইলে নেকড়া ভিজাইয়া তেল তুলিতে হয়। আচাৰ্য যো নন্ত্ৰ রাহ 
১৩২০ সালে প্রকাশিত বাঙ্গল! শব্দকোষ গ্রন্থে প্রথমটিকে ঘ!নি ও ** তীয়টিবে 
ঘন বা ঘণাগাছ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ৷ 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কোথায় কোন্টির প্রচলন, "ঢা শিচাল 
করিলে কতকগুলি কৌতৃহলোদ্দীপক তথ্যের সন্ধান পাওয়' বাষ' মোটামুটি 
ঘনাকে দক্ষিণের এবং ঘানিকে উত্তরভারতের যন্ত্র বলিয়া গণ) ক যাইতে 
পারে। বাঙ্গল।৷ দেশে ঘনার প্রচলন একসময়ে হুগলী জেলা? ছ্াারা্বাঁ 
মহকুমা পৰ্যন্ত ছিল। এখনও মেদিনীপুর জেলায় কাথি মহবু:।= কোথাও 
কোথাও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। এঁখান হইতে আন্ন্ত ব 8:| দক্ষিণে 
একেবারে কন্তাকুমারী পর্যন্ত ইহার অবিচ্ছিন্ন বিস্তার । ভারতে বাহতে 
সিংহলদ্বীপেও ঘনার প্রচলন আছে । অবশ্য স্থানভেদে 0উ৭-ট' ব্যাপাবে 
গ্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোথাও আবার পূর্বকালে কার পরিবন্ডে 
পাথরের ঘনাও ব্যবহৃত হইত । এখন সেগুলি পরিত্যত্ত, ইতর; বিক্ষিণ 
অবস্থায় পড়িয়া আছে। 


দাক্ষিণাত্য হইতে পশ্চিম উপকূল ধরিয়া উত্তরে অগসর নহৈ অভভ" 
করা যায়, মহারাষ্ট্র গুজরাত, এমন কি, রাজস্থানের বাড়নের *"চি উদযপুর 
নগৌর বিকানীর প্রভৃতি জেলা পর্যন্ত ইহার বিস্তার অছে। উ ত্রাঞ্চলে 
পাউড়ি গঢ়ওয়াল এবং কাশ্মীরের একটি জেলায় অকস্মাৎ ফুটা বন ঘনাল 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 


ভারতের উত্তরাংশে অধিকাংশ জেলায় জিভবুক্ত বাহির প্রচলন । 
কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের 'অনে বাং, বিহার 
বাঙলা আসাম সর্বত্র ঘানি আছে। তবে ঘনার মত স্থাম'ভ'দ ইহা 
গড়নেও কিছু কিছু তারতম্য লক্ষিত হয। যথা, বিহারে ছানি এক 





গাছের অবলম্বনে রচিত ধাত-কুণ্ডি। 
সিংভূম জেলা, বিহার ৷ 


অখণ্ড গাছের গুড়ি দিয়া নিৰ্মিত হয় ৷ কিন্তু বাঙ্গলায় উপরের অংশ স্বত্ 
জামবাটির আকারে বৃহত্তর একখণ্ড কাঠ দিয়া গড়া হয়। 





মী বাপরে টানা খকখতডে তৈরী নানি ঘানি | 
জামার পরগণী, রীচি জেলা, বিহার । ৷ 


আজকাল আখ মাড়াইবার জন্য লোহার দুইটি বেলন-দেওয়া কল 
শৰ্বত্ৰ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কাশী, মির্জাপুর প্রভৃতি জেলায় একসময়ে 





ছুই-বলদে টান| নালিবিহীন কাঠের ঘানি। 
সিংভূম জেলা, বিহার | 


পাথরের ঘানিতে আথ মাড়াই ইইঁত। সে-সকল ঘানিতে ফুটা অর্থাৎ স্লিভ 
দিয়া রস ঝরিত। গ্রামের মধ্যে পাথরের এইরূপ ঘানিগাছ ইতস্তত: পরিত্যক্ত 
অবস্থায় দেখিয়াছি । তেমনই আবার সৌরাষ্ট্রে মাঠের মাঝখানে পাথরের 
জিহ্বাবিহীন পরিত্যক্ত ঘনাঁও দেখিয়াছি । সেখানে তৈল নিক্কাশনের 
অন্ত প্রটিরই প্রচলন ছিল। আজও গুজরাঁতের কোন কোন জেলায় কাঠের 
ঘন! পাওয়া যায় এবং তাহা চোখে ঠুলি-বাধা উটের দ্বারা চালিত হইতে = 
দেখিয়াছি। 


মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৪ সালের পর কুটীর শিল্পে উন্নতিবিধানের অন্ত 
বিশেষভাবে চেষ্টিত হন ৷ সেই সময়ে মধ্যপ্রদেশে ওয়ার্ধ শহরের নিকটে 
নানাবিধ ঘানির গুণাগুণ লইয়া পরীক্ষা চলে । ফলে জিভযুক্ত ঘানিকেই 


সৰ্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। ইহার প্রভাবে কি না, বলিতে 


পারি নাঃ তবে গুজরাতে বিভিন্ন জেলায়, এমন কি, পুণা কানারা এবং 
কেরলের কয়েকটি জেলায় ঘনার সংস্কার সাধিত হইয়াছে। গুজরাতে 
বহু জেলায় ঘনায় জিভ বা ফুটা করা হইয়াছে। কেরলে ঘনাগাছে ছিদ্র 
করিয়া লোহার সরু নল বসাইয়| তেল ঝরাইবার ব্যবস্থা দেখিয়াছি। 


কিন্তু সংস্কারট সকল স্থানে হয় তো সম্যকৃভাবে গৃহীত হয় নাই। 
গুজরাতে প্রায়ই জিভের ছিত্রটিকে এক টুকরা নেকড়| দিয়া! বন্ধ করিয়া রাখা 
হয়। একঘানি বীজ পেষ| হইলে নেকড়া খুলিয়া তেল একসঙ্গে বাহির 
করিয়া! লওয়া হয়। এ কথা গুজরাতের ঘানির সম্বন্ধে যেমন সত্য, মধ্যপ্রদেশের = 
সংলগ্ন ঘানির সম্বন্ধেও তেমনি ,সত্য। সেখানে ফুটাওয়ালী উত্তরভারতের 
গড়নযুক্ত ঘাঁনিকে গুল্সরাতের মতই ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ রূপে পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যবহারের প্রণালী কতকটা পূর্ববৎ থাকিয়া 
গিয়াছে। কারণ, ফুটা দিয়া বিনু বিন্দু তেল করিতে দেওয়া হয় না। 





এক-বলদে টানা নালিযুক্ত একথণ্ড কাঠের ঘানি। 
সিংভূম জেলা, বিহার 1 


২৬. 
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তেল ও তেলের ঘানি 


ঘানির সম্বন্ধে আরও কতকগুলি তথ্য আছে, এ্রতিহাসিকের দৃষ্টিতে 
যগুলি বিশেষ মূল্যবান। কোথাও এক বলদের সাহায্যে ঘানি চালানো 
য়, কোথাও ছুই বলদ। কোথাও বলদের চোখে ঠুলি বাধা হয়, কোথাও 
তাহা নিষিদ্ধ | 


আবার ধাহারা ঘানি চালায়, তাহাদের সহিত ঘনা-চালকদের বিবাহাদি 
ছয় না। অথচ দক্ষিণবিহারে সচইকলার মত স্থানে দুই শ্রেণীর তেলী 
পাশাপাশি বাস করে এবং তাহাদের মধ্যে ভাষাগত প্রভেদ বিন্দুমাত্র নাই। 
কিন্তু লৌকাচারে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কেহ ‘অগুদ্ধ’ কুকুটমাংস 
ভক্ষণ করে, কেহ করে না, ইত্যাদি । 


এই সকল ব্যাপারের তাৎপর্য লইয়া উপস্থিত আমাদের আলোচনার 





এক-বলদে টান| নালিযুক্ত পিশড়ি-বিশিষ্ট ঘানি ৷ 
মেদিনীপুর জেলা, পশ্চিম বাংলা । 


২৭ 


প্রয়োজন নাই। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই জাতীয় 
তথ্যের বিশেষ মূল্য আছে, ইহ! উল্লেখ করা বোধ হয় গ্য়োহ* । 


দুইটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক । প্রথম, তেলেৰ ঘানি 
আৰ্য-সংস্কৃতির সহিত সাক্ষাত্ভাবে সম্পৃক্ত না হইব রই ০, | ইহাকে 
অবলম্বন করিয়া আমরা ভারতকে দুইটি বৃহৎ খণ্ডে আগ তে পার। 
উত্তর ও পূর্ব লইয়া এক ভাগ এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দই? অপর ভ 71 
গ্রামবিন্তাসের বেলাযও এই ধরনের একটি বিভাগ পাওা গিযাছিক : 
কিন্ত সেই মানচিত্রের সহিত ঘানির বিস্তারের মানচিত্র মেলে 1 


একেবারে কোনও মিল নাই, এমন কথাও বল চণে ন । অন্ততঃ 
দুইটি ভাগে ভারত বিভক্ত হইতেছে, ইহা তো একটা বড় হিলের কথ! । 
দ্বিতীয়তঃ, সে ভাগ দুইটির মধ্যে অস্পষ্ট সীমারেখা আড্তাঅ:উ:1বে দেশকে 
বিভক্ত করিয়াছে। 


ভাষাগত দেশভেদের সহিত তৈলনিক্ষীশনের পদ্ধাংর মানচিত্রের 
সম্পর্ক নাই । জিহ্বাবিহীন ঘন! একদিকে রাজস্থান, অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গের 
দক্ষিণসীম| পর্যন্ত বিস্তৃত । এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ড বিড় হইতে 
আর্ধজাতীয ভাষার বিভিন্ন শাখা বর্তমান ৷ 





*এ বিষয়ে কিছু আলোচনা নিম্নলিখিত প্রবন্ধ বা পুত্তকে সংক্ষেপে 
করা হইয়াছে । 

নিৰ্মলকুমার বস্থু : হিন্দুসমাজের গড়ল, বিশ্বত রণ, ১৩৬, 
পৃ ৫২-৬১। এতঙিন্ন গন্থকারের নিম্নলিখিত হুইটি গুবন্ধ দ্ৰষ্টব্য ৷ 
‘স্ঢুইকল|-র।জ্যে তৈল নিষ্কাশন যন্ত্র, সাহিত্য-পরিংৎ-পত্রিল।, 
৪৫, ৩, পৃ ১৬৯-১৭৯ এবং ‘তৈল নিষ্কাশনের আও ‘কয়েকটি উপায়’, 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিক!, ৪৭, ১, পৃ ৪১-৪৬ ৷ 


পাদুকা 


সহরের প্রভাবে গ্রামের ভদ্রলোকদের মধ্যে যে-সকল বিভিন্ন প্রকারের 
জুতার আমদানি হইয়াছে, সেগুলিকে আমরা উপস্থিত বিবেচনার বাহিরে 
রাখিলাম। ভারতের অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীজাতির মধ্যে জুতা পরিধানের 
রেওয়াজ নাই। কোথাও কোথাও ধনী বা উচ্চবর্ণের মধ্যে ইহার 
ব্যবহার আবদ্ধ আছে। এগুলিকেও আলোচনার বহির্ভূত করিয়া 
রাখা হইবে ৷ 


মধাপ্রদেশের বস্তার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, 
; কের এবং মহাঁবাষ্ট্রের কোলাবা ও রত্বগিরি জেলা সম্পর্কে ইহা বলা চলে 
যে, এখানে সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে জুতা ব্যবহারের রীতি নাই। তবে 
কাঠের দ্বারা নির্মিত খড়ম ও বিশেষ বিশেষ গড়নের চটিজুতার চলন 
অবস্থাপন্ন বা উচ্চবর্ণের মধ্যে ভারতের পূর্বাঞ্চলে লক্ষিত হয় । 


খড়মের বিস্তার এবং প্রকার- 
ভেদের সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার 
প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলিলেই 


হয় অথবা দুইটি ফালি আঙ্গুলের 
ফাক দিয়া পাষের উপর তির্ষকৃ- 
ভাবে পাশে বাধা থাকে। 





বারাণসী জেল।, উত্তরপ্রদেশ । 


জুতা! বা পাছুকাঁর কথা বিবেচনা করিলে সম্পূর্ণ স্বদেশী জুতাকে দুইটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রথম, চটি বা চগ্পলঙ্জাতীয়, দ্বিতীয় 
ঘোড়-তোল! অর্থাৎ যাহাতে গোড়ালির পিছনে আচ্ছাদন থাকে । দুয়ের 
মধ্যে ব্যবহারে বা পরণের রীতিতে একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। 
আমাদের স্বদেশী ঘোড়-তোলা জুতায় ফিতা বাধিবার ব্যবস্থা নাই। কিন্ত 
ইহা পায়ে বেশ বসিয়া থাকে । চটির বিশেষত্ব হইল, অজ্ঞাতসারে 
আমরা পাষের আঙ্গুল দিয়া ইহাকে ঈষৎ টিপিয়া রাখি, যাহাতে চলার সময়ে 
ইহ! পা হইতে ছুটিয়া না যায়। 


উভয় জাতির মধ্যে প্রভেদের বিষয় স্মরণ রাবি! আমরা এবার বিভিন্ন 
“অঞ্চলের প্রকারভেদের বিষয়ে চর্চা করিব । 


যথেষ্ট হইবে যে, খড়ম বগুলা-যুক্ত 


প্রথমে চপ্ললের কথা । ‘চগ্মল’ শব্দটি হিন্দী ভাষায় ব্যবহৃত হয়, 
দাক্ষিণাত্যে কানাড়ী, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার ভিন্ন ভিন্ন 





i) 
অপ 


পদপৃষ্ঠের পটিতে সংযুক্ত আ্বাকড়া ও 
দুইটি ফালিবিশিষ্ট পাদুকা ৷ ফাঁলিযুক্ত পাদুকা ৷ 
গুণ্ট,র জেলা, অঙ্জপ্ৰদেশ ৷ নান্দেড় জেলা, মহারাষ্্র। 


hy +, = 


আঁকড়াসহ ও একটি 


নাম আছে। সেগুলি উত্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই। চামড়ার 
চঞ্ল কয়েক প্রকারের হইয়া থাকে । সবগুলিতেই পাষের পাতার উপরিভাগ, 
অর্থাৎ পদপৃষ্ঠে (10315) একটি চওড়া চামড়ার বন্ধনী বা পটি থাকে। 
বুড়া আঙ্গুলকে ধরিয়া রাখিবাঁর অন্ত দুই প্রকারের ব্যবস্থা আছে। একটিতে 
চামড়ার ফাসে বুড়া আঙ্গুল প্রবেশ করানো । দ্বিতীয় ব্যবস্থায় বুড়া আঙ্গুল ও 


_ পরবর্তী আঙ্গুলের মধ্য দিয়া চামড়ার ফালি উঠিয়া মধ্যের পটির ছুই প্রান্তে 


সেলাই করা থাকে । ফাস এবং ফালি, ছুইই আবার একসঙ্গে ব্যবহৃত 





অনেকগুলি পটিযুক্ত পাদুকা, তন্মধ্যে 
কয়েকটি আড়াঁআড়িভাবে লাগানো । 
পশ্চিম গোদাবরী জেলা, অন্ধপ্রদেশ । 





টা অন্ধপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং মহীশুরে উভয় ব্যবস্থাযুক্ত চপ্পদের 
প্রচলন আছে। 

[. ঘোঁড়-তোদা। জুতা বলিতে উত্তরভারতে নাগর! জুতার বিষয়েই আমরা 
বিবেচন! করিব। ইংরেজী স্থ অথবা বুট জুতা আমাদের আলোচনার 
৷ বহিতূ'ত। নাগরার রাজ্য গুজরাত, রাজস্থান, পঞ্জাব হইতে বিহার পর্যন্ত 





এবং উত্তরে জদ্মু কাশ্মীর হইতে মহারাষ্ট্র পৰ্যন্ত বিস্ৃত। চপ্পলের মত 
নাগরার গড়নেও স্থানভেদে তারতম্য ঘটে, এবং অভিজ্ঞ দর্শক কোন্টি 
কোথাকার, তাহ! বলিতে সমর্থ হন | গুজরাতে নাগরার মুখ কিছু ভেতা, 
পঞ্জাবে ইহা লিক্‌লিকে সক্ন। সামনে ডগায় চামড়ার শীষ বা শু'ড়ের মত 
থাকে। গুজরাতে শীযকে ঘুরাইয়া জুতার উপরিভাগের সহিত সেলাই 
করিয়া দেওয়! হয়, পঞ্জাবের তাহ! প্রথা নহে। 


| 


বুন্দেলখণ্ডে আবার একটু 
নৃতনত্ব আছে ৷ গোডালির 
পিছনের অংশকে অনেকখানি 
উচা করা হয়, এবং তাহার 
সহিত সমতাল রাখিয়া! সামনের 
অংশের পিছনের ভাগকে উচায় 
তুলিয়া দেওয়া হয়। ফলে 
নাগর! । জুতাটি দেখিলে হঠাৎ বুট 
জুতার মত মনে হইতে পারে । “ 





নাগরা । 
গোরক্ষপুর জেলা, 
উত্তরপ্রদেশ ৷ 














পাদুকা 


সমগ্র ভারতবর্ষে মধ্যভাগ জুড়িয়া একটি বিচিত্র কে.তুহদেৰ্দ্দি পক 
ব্যাপার দেখা যায়। মহারাষ্ট্রে চগ্লল এবং নাগর|, উভয়েরই চলন অছে। 
কিন্ত নাগরার মধ্যে একটি প্রকারভেদ আছে, যাহার সমস্ত চওগা শাঃনের 
অংশ পঞ্জাবের সরু শীষের মত উপরের দিকে বীকিয়া খাড়া হইয়া ইঠে। 
সেটি এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নহে। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় ইল, 





হুগলী জেলা, পশ্চিম বাংল’ । 


গোড়ালির পিছনে জুতার যে-অংশ থাকিবাঁর কথা, তাহাকে সামনে চুমহইযা 
একেবারে 'আটিয়া দেওয়া হয়। ফলে জুতা চটির মতন পরি হয় । 
অর্থাৎ জুতার গড়ন উত্তরদেণীয়ের মত, কিন্তু পরিবার ধরণ দক্ষিণ (শের 
অনুরূপ । 


নিকটেই পূর্বভাগে ক্রগ ও রায়পুর জেলা । এখানে চপ্পল পন রতি। 
কিন্তু চপ্ললকে যথাস্থানে রাখিবার জন্ত গোড়ালির পিছনে একটি চামড়া পটি 
থাকে । ইহাতে জুতাটিকে কতকট! কাবুলী জুতার মত দেখায়। তো খটিটি 
কাবুলী জুতার পটি অপেক্ষা সরু । এ ক্ষেত্রে বিশেষত্ব হইল, তার স ধারণ 
গড়ন চগ্পল ব! দক্ষিপদেশের মতই । কিন্ত গোঁড়ালিকে আটকাইনার অন্য 
পটি থাকায় ইহা কার্ধতঃ চটি শ্রেণীতে না পড়িয়া ঘোড়-তোল' শ্রেণীর মধ্যে 
স্থান পাইতে পারে। 


মধ্যপ্রদেশের ভ্রগ জেলার 


কাবুলীজাতীয় জুতা । 





ভারতের গ্রাম-জীবন 


‘বাঙ্গল| দেশ পর্যন্ত বা ওড়িশায় যেখানে যেখানে চটির ব্যবহার আছে, 
মে অঞ্চলেও আমর! উভয় প্রকারের পাদুকার সংযুক্ত প্রভাব লক্ষ্য করি। 
বাজলার থাস চটি দক্ষিণী রীতির পাদুকার জ্ঞাতি, বলা চলে। কিন্তু এখানে 
ষেন চামড়ার পটির পরিবর্তে একটি আস্ত নাগরা বা বিলাতী জুতার 
সন্মুখভাগ সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্রের চটি যেমন নাগরার 
গোড়ালির আচ্ছাদনকে ভালিয় করা হয়, বাজলা দেশে তাহা সম্পূর্ণ বাদই 
দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়, মহারাষ্ট্রের সন্মুখভাগ নাগর! হইতেই উদ্ভূত, 
যদ্িও তাহ! ছু'চলে! নয়। কিন্ত বাঙ্গলার চটির সন্মুখভাগ বোধ হয় 
ইংরেজী স্থ-জুতার অনুকরণে নিমিত ৷ 


অতএব মহারাষ্ট্র হইতে বালল| দেশ পর্যন্ত উপরোক্ত মধ্য অঞ্চলে আঁচ” 
তিন প্রকারের সংমিশ্রণের বিচিত্র ফল দেখিতে পাই। 


এই প্রসঙ্গে সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পঞ্জাবে নাঁগরার 
গোড়ালি-ঢাকা অংশকে বাদ দিয়া চটি তৈয়ারি করিবার রীতিও প্রচলিত 
আছে, আবার কতকটা বাঙলা দেশের মত চটি" উচ্চশ্রেণীর মুসলমান 
রমণীগণের মধ্যে ব্যবহৃত হয় । ভারতের এক অঞ্চলের সহিত অপর অঞ্চলের 
নানাবিধ যোগ থাকার ফলে শৈলীর সংমিশ্রণের এরূপ দৃষ্টান্ত যে পাওয় 
স্বাভাবিক, ইহ! আমাদের সৰ্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন ৷ 
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ভারতীয় নারীজাতির পরিচ্ছদছকে মোটামুটি পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যায়। 


সেলাই-করা পোশাকের দেশ 


(ক) জঙন্ুৎকাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, দক্ষিণে কিয়দংশ বাদ দিয়া 
পঞ্জাবকে লইয়া প্রথম শ্রেণীর বিস্তার। পরিধানের তিন অঙ্গ । প্রথম, 
পায়জামা, সালওয়ার বা স্থতন। ইহা! টিলা ধরনের জিনিস, কোমরে ফালি 
ব। কোমরবন্ধ দিয়া বাধা ও নীচে পায়ের গঁটি পর্যন্ত নামিয়া আসে। স্তনের 
মুহরি সালওয়ার অপেক্ষা সরু ও আঁটি হয়। প্রাচীনপন্থী স্ত্রীলোকদের মধ্যে 
স্তনের ব্যবহার আছে, নয় তো ইহা! উঠিয়া বাইতেছে। 





দক্ষিণে £ পায়জামা ও কামিজ । 


মাথা ঢাকিবার জন্য কয়েক প্রকার ব্যবস্থা আছে। 'কালপুশ' লাল 
রঙ্গের একপ্রকার টুপি ৷ ‘জুম্জ’--কালপুশের উপর দিয়া ফেলা একপ্রকারের 
সতী উড়ানি। ইহা আল্গা বিননিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে।, 
ততরলা+__লঙ্ব৷ সাদা উড়ানির মত বস্তু, কাঁলপুশের উপর দিয়! ফেলা থাকে । 
‘পুছ’--কালগুশ এবং জজ, উভয়ের উপর দিয়া চোল মলমলের আচ্ছাদন । 


৩১ 


ইহার ছুই কোণ কতকটা বেশীর মত করিষা নীচের দিকে কাধা। 
“দৌপট্রা”_ঘোমটার মত মাথা ঘেরিয়া থাকিলেও ইহ'ব এক অংশ 
মুখমগুলের তলায় দাড়ির নীচে গি'ট বাধা থাকে । সম্মুখে কপার উপরে 
তরঙ্গার' অংশবিশেষ দেখা যায় ও পিছনে পুছের বোন বিননি অংশও 
নজ্জরে পড়ে। 





উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশৈর শাড়ি এবং কামিজ 
ও দোপান্রা পরিহিত রমণী । 


জন্ু-কাশ্মীরের পক্ষে উপরের বর্ণনা প্রযোজ্য । অন্থত্র মাং সাজ 
এত জটিল নয়, টুপি ও দোপট্টায় কাজ চলিয়া যায়। 


আজকাল পোষাকে নানা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে । শ্বাদপ ও 
রাজপুতজাতীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে শাড়ি ও ব্লাউঞ্জের ব্যবহ- বৃদ্ধি 
পাইতেছে এবং দ্বোপষ্টার পরিবর্তে শাড়ির আঁচল মাথার কাপড় সোবে 
ব্যবহৃত হইতেছে । 


(খ) লহকঙ্গা বা ঘাগরার প্রচলন রাজস্থান, গুজরাত, নখ গ্র.দশের 
উত্তর-পূর্ব ভাগ ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে দেখিতে পাওয়া বায়। 


ঘাগরা করিতে ছয় হইতে কুড়ি গঞ্জ পর্যন্ত কাপড় লাগে। বাঁগর। 
সেলাইয়ের দুইটি পদ্ধতি আছে। একদিকে কুচি সেলাই দিয়া, নশটো সরু 


ভারতের গ্রাম-জীবন 


ত্রিকৌণাকৃতি থও খণ্ড কাপড় জুড়িয়া ইহা সেলাই করা! যায়। এরূপ 
ত্ৰিকোণ. কাপের, টুকরাকে ‘কলি’ বলে। উচ্চ বা নীচ বর্ণ হিসাবে 
রাজস্থানে ও অন্তত্র ঘাগরার রঙে তারতম্য পাওয়। যায়। তবে সে সম্বন্ধে 
ধরাবীধা কোন নিয়ম নাই। 


ঘাগরার সহিত কাচুলি বা কুর্তা ও 
কৃতি পরা বিধি। কুর্তা লম্বা কামিজের 
মত। ইহা পুরা হাতা বা আধ-হাতা হয়। 
ঝুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত । অবিবাহিত মেষেদের 
মধ্যেই কেবল কুতির ব্যবহার আছে, ইহার 
ঝুল অনেক কম। 


আঁড়াই হইতে চার গজ পর্যন্ত লম্বা ' 
সৌখিন কাপড় উড়ানির মত ব্যবহার করা 
হয়। ইহার এক প্রান্ত ঘাগরার বাঁদিকে 
কষিতে গৌঁজা থাকে, অপর অংশ মাথার 
উপর দিয়া আঁচলের মত কাধে বিন্তন্ত হয়। 





6 ঘাগরা, ওড়নী ও কাচলী। 
রাজস্থান । 


মানচিত্রে দেখা যাইবে যে, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে ঘাগরা 
এবং শাড়ি, উভযেরই চলন আছে। ইহ! হয় তো বল! চলে ষে, ব্ৰাহ্মণাদ্বি 


উচ্চবর্ণের মধ্যে শাড়ির এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্যে ঘাগরার চলন বেশি ৷ , 


বুদ্লায়ুম পিলিভিট রামপুর এবং আগ্রা জেলায় মুসলর্মীনদৈর মধ্যে 
পায়জামা-সালওয়াবের চলন আছে, কিন্তু হিন্দুরা শাড়ি ও ব্রাউজ বা ঘাগরা 
, পরিয়| থাকে ৷ * ৰ চি 


ho) 


উত্তরপ্রদেশের পাহাড়িযা অঞ্চলে, আঁলমোড়া, দেহরাহুন, পাউড়ি 
গাঢ়ওয়াল জেলায় ঘাগরা পরে। কিন্ত এই অঞ্চলে উপরন্ত এক খণ্ড” 
আল্গ! চাদর ঘাগরার উপরে কোমরবন্ধের, মত দু-তিন ফের ওবুরাইয়া, 
বুকের উপর দিষা আড়াআড়িভাবে কাঁধের উপর দিয়া ঝুলানো হয়। 
প্রয়োজনমত এই কাঁপড়টি মাথায় ঘোমটার মতও দেওয়া যাইতে পারে। _ 


দারজিলিং জেলায নেপালী ও ভূটিয়াদের মধ্যেও কোমরে এরূপ চাদর 
বাধার প্রথা আছে। ০ 


| উত্তরপ্রদেশে শাডি ভিন্ন একথণ্ড চাদর মেয়েরা শালের মত কাধের উপর 
দিয়া ভাজ করিয়া সামনের দিকে পরিয়া থাকে । উত্তরবিহাঁরে মৈথিলী 
ব্রাহ্মণ-কুমারীগণ শাড়ি পরে । কিন্তু বিবাহের সময় তাহাদের ঘাঁগর! পরিতে 
হয। গুজর/তে শাভির চলন, কিন্ত বিবাহের কনে-কে ঘাগরা উপহার 
দিবার রীতি আছে। 


আসামে মেখলা নামে এক সংক্ষিপ্ত কিন্ত সুন্দৰ পরিধেয় প্রচলিত 





লহেঙ্গা (সামনে আটকানো ) 


মেখলা, চাদর ও ব্লাউজ । 
আসাম । কব জ্রা ও ওড়নি ৷ 
ভীল স্ত্রীলোক ’ 


আছে। উপরে জামা এবং চাঁদর ব্যবহৃত হয়। পূর্বকালে বা প্রাচীন, 
পন্থীদের মধ্যে মেখলা? সহিত সরু এক খণ্ড চাদর বা ‘বিহা’ ও «পানর 
বা চাদরের ব্যবহার প্রচলিত আছে। ৷ 


__ সেলাই-না করা-পোষাক 

সমগ্র ভারতের অধিকাংশ জুড়িয়া শাড়ির চলন ৷ ইহা সেলাই না কর 
বস্তু এবং দৈর্ঘ্যে বা রঙের তারতম্য অনুসারে নানা প্রকারের হইয়া থাকে 
পরণের ধরণ 'আন্মারেও প্রকারভেদ আছে। তবে ইহা বলা চলে ৫ 
মহারাষ্ট্র মহীশূর মাদ্ৰাজ অঙ্রপ্রদেশ ওড়িশা বালা বিহার মধ্যপ্রদেশে 
অধিকাংশ অঞ্চল এবং গুজরাত ও উত্তরপ্রদেশের কতক অংশে পরিধা, 
করিবার এবং দেহের উপরের অংশ আচ্ছাদনের জন্তু একথানি শাড়ি ব্যবন্ধ, 
হইয়া থাকে। 


শাড়ি লম্বায় দশ হইতে কুড়ি হাত পৰ্যন্ত হয় এবং বিস্তারে ইহা প্রা 
আড়াই হাত। বিহার উত্তরপ্রদেশ ব| গুজরাত প্রভৃতি অঞ্চলে শাড়ি 


চে 


৷ শ্্ৰীলোকের-পক্চ্ছিদ 


সঙ্গে জামা পর! হয়, কিন্তু দক্ষিণদেশে তাহার প্রচলন নাই। পূর্বে 


কেরল এবং আসামে একথণ্ড শাড়ি অৰ্ধাঙ্গে পরিবার ভি ছিল। 
বাজল! দেশেও সেইরূপ রীতি ছিল । ১লা আগষ্ট ১৮৩৫ সালের ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় মেখলার ব্যবহারের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 





সমাচার দর্পণ জনৈক সংস্কারপন্থী লিখিতেছেন যে বাঙ্গালী মেয়েদের 
_ ‘পরিধেয় অতি সুহ্ম একবন্ত্রই সাধারণ ব্যবহাধ্যঠ। তিনি ইহার বিরুদ্ধে 
আপত্তি জানাইয়! ‘হিন্দুস্থান’ বা উত্তরপ্রদেশে ব্যবহৃত পরিচ্ছদ প্রচলনের 
পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন 
পুজা রন্ধন ভোজনকালীন সাটী পরিধান হিন্দু স্ত্রীলোকের আবশ্যক 
বটে তাহা পরুন। যজ্ৰপ হিন্দুস্থানে ব্যবহার আছে। এতঙ্গেশীয় বাবু 
ও জমীদার ও সেরেস্তাদার ও উকীল ইত্যাদি মহাশয়েরা জামা নিমা। 


কাবা কোরতা অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদ সম্বমাৰ্থে ব্যবহার করিয়া 


থাকেন। তাহারা স্ব ২ কুলাঙ্গনাদিগকে সর্ধাঙ্গাচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা 
উড়ানী ইত্যাদি বস্তু ব্যবহার করাইলে কদাচ দুস্ক হইতে পারে না। 
বরং স্থুদৃশ্তা ও সলজ্জিতা দৃষ্ট হইতে পারে ।* 


নৃতত্ববিভাগের অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে বহুক্ষেত্রে কু 
বা ব্লাউজ পরার রীতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রবর্তিত হইয়াছে। 
উত্তরভারতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে রান্নাঘরে সেলাই করা জামা পরিতে নাই, 
কারণ রন্ধনশাল! শুদ্ধ স্থান। বিহারে এই প্রথা এখনও বর্তমান, কিন্ত 
উত্তরপ্রদেশে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে ।' বাঙ্গলায় প্রায় নাই বলিলেও চলে । 





* ব্ৰজেম্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্বিতীয় খণ্ড, 
১৩৫৬, পৃঃ ২৭০ 7২৭১ | ৰু 


তাল 





উপরাঙ্গে সেলাই করা 
নিন্নাঙ্গে সেলাই না-করা বস্তু! 
নেপালী রমনী । 





কিন্ত আসামে অন্তত্র, উপজাতিনুন্দের মধ্যে 
শাড়িথানি বুকের উপরে বাঁধা হইত । মেচ 
প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতি ভিন্ন অপরের 
মধ্যে ইহা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। উপবের 
অঙ্গে কুতি বা ব্লাউজ 'অথবা এ কথানি 
উড়ানি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আস'মে শীতের 
সময়ে ইহার উপরে আরও এক খণ্ড আলগা 
চাদর হুড়ানে! হয়। কেরলে পূর্বে পু কোমরে 


_ শাড়ি জড়ানো হইত, এখনও গ্রাম অংজলে বা 
বর্ধীয়পী রমণীদের মধ্যে উৰ্ধাদ্দ আশ্রণবিহীন 


অবস্থায় দেখা যায়। কিন্ত তাহা ভুত লোপ 
পাইতেছে । বাঙলা দেশের উত্তবাঞ্চলে 
লেপচা, ভূটিয়া, ছুকপা, নেগালী হুন, রেস 
ও তামাঙ্গদের মধ্যে রীতি হইল, ‘চালো| 
নামক পুরোহাতা বাউজ, উড়ানিও এ খণ্ড 
শাড়ি সামনে কাচার মত দিয়া পরা ৷ 





কট্টায়ম জেলার 
মুদুভন জাতির স্ত্রীলোক 


ঘাগরা, ব্লাউজ ও লুগর| ৷ 


ুজরাতি। 
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পূজারত ওড়িয়া নারী । নিকলি 
গ্রামের রমণী । 


কেরলের বধিয়সী নারী । 


সেলাই-না-কর দুই থণ্ড বস্তু পরিহিত 


কাছা দিয়া পরা বা না-পরার সাহায্যে ভারতে শাড়ি.পরিধানের বিস্তৃত 
অঞ্চলকে কতকগুলি ক্ষুত্রতর উপবিভাগে ভাগ করা যায়। তাহা ছাড়া 
মাথায় কাপড় বা উড়ানি পরিবার রীতি অনুমারেও স্থান, আতি, বা 
বিবাহিতা-অবিবাহিতার মধ্যে কিছু কিছু তারতম্য লক্ষিত হয়। 


কাছা দিয়া শাড়ি পরার প্রথ| দক্ষিণভারত ও ভারতের মধ্যভাগ জুড়িয়া 
কতক অংশে বিস্তীৰ্ণ! তাহার মধ্যে আবার চারটি অঞ্চল লক্ষিত হয়। 


(ক) মধ্যপ্রদেশে ছিন্দওয়ানা সেওনি 'মান্দলা জব্বলপুর দামে! 
এবং সাগর জেলায় সধবা, বিধবা ও সকল বর্ণের মধ্যেই কাছার চলন 
আছে। । 


(খ) মধ্যপ্রদেশের ভ্ৰুগ রায়পুর বিলাসপুর রায়গড় সহডোল 
সুরগুজা সিধি রেওয়া সাতন। পান্না ছতারপুর টিকমগড় বেটুল পূর্ব নিমার 
ইন্দোর এবং উত্বরপ্রদের ঝাঁসি জেলায় ব্ৰাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে কাছা 
নাই। কেবল তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্যে ইহার প্রচলন আছে। উত্তর- 
প্রদেশে এলাহাবাদ এবং ফতেপুর জেলায় কেবলমাত্র ধীবরঙ্ছাতীয় স্ত্রীলোকের! 
কাছ! দিয়া কাপড় পরে। 


(গ) মাদ্ৰাজ, কুর্গ জেলা বাদে মহীশুর, আদিলাবাদ এবং 
কবিমনগর বাদে অস্ধপ্রদেশে শুধু ব্ৰাহ্মণবৰ্ণের মধ্যে কাছার চলন আছে, 
অপরের মধ্যে নাই। 


(ঘ) কেরলে কেবল ব্রাহ্মণ নহে, উচ্চবর্ণের অঙ্ক কয়েক জাতির 
মধ্যেও কাছা ব্যবহৃত হয়। 


দাক্ষিণাত্যের যে-সকল স্থানে কাছার চলন আছে তাহার সম্বন্ধে 
একটি বিষয় বলিয়া রাখা প্রয়োজন । তামিলে এইভাবে শাড়ি পরাকে 
'মভিসারূ” বল! হয়। কানাড়ী ও তেলুগু ভাষায় “কাছা” শব্দের চলন 
আছে। কিন্তু কানাড়ীতে “মডিসীরে” শব্দ শুদ্ধ বস্ত্রের বিষয়ে প্রযুক্ত 
হইয়। থাকে। দক্ষিণের শহরবাসী ব্ৰাহ্মণ রমণীঘ্বের মধ্যে নিম্নলিখিত শুদ্ধ 
অবস্থায় কাছ! দিয়া শাড়ি পরিতেই হয়, অন্ত সময়ে না পরিলেও 
চলে; কিন্তু রকতস্বলা অবস্থায় কাছা দিতে নাই। (১) বিবাহের সময়ে। 
(২) বিবাহোপলক্ষ্যে বর বা কন্তার মাতাকে পরিতেই হয়। (৩) শ্রান্ধ- 
বামরে বা পিতৃপুরুষের নিকট উৎদ্্গের প্রন্ন রন্ধনের সময়ে । (৪) ব্রত 
বা পূজাদি কালে। (৫) ম্মার্ত আধার ব্রাহ্মণের! যখন শ্রীশক্করাচার্ষের 
নিকট জন্য উপস্থিত হন; অথবা বৈষ্ণব আয়েঙ্গারগণ যখন 
স্বীয় গুরু ‘প্রিয়ার’ নিকট আশীর্বাদপ্রার্থী হন ৷ 


, খানিক অংশ ভাস কর! 


এইবার উল্লিখিত কয়েকটি প্রদেশে যেভাবেণকাছা দেওয়া হয় তাহা ন 


সংলগ্ন চিত্রে লক্ষ্য কর! যাইতে পারে। অঙ্কপ্ৰদেশে সামনে হইতে 


\ 


৩৫ 


দেখিলে” ব্ৰাহ্মণরমণীদের শাড়িতে কাছা আছে বলিয়া মনে হয়না, কিন্ত 
পিছন দ্বিকে গোড়ালির কাছে শাড়ির ফের দেখিলে তাহা “ঝা বায়। 
কাছা দিবার পর শাড়ির ফের দ্বিয়া ভিতরে সব ঢাকা পড়ে, উপরৃন্ত 
শাড়ির আঁচল মাথায় কাপড় দ্বিবার জন্য বুকের উপর দিয়া ঘোরানো 
হয়। মহারাষ্ট্রের রী তিও চিত্রে প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে ৷ 





মহাব্লাঞ্তৰীয় কাঁছার সন্মুখ ও পিছন ৷ 


মাদ্রাজে তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে দুই ভাগ । স্মাতেরা ভায়"র নামে 
খ্যাত, বৈষ্ণবের| আয়েঙ্গার। আকার এবং আয়েঙ্গার ক;ছ র মধ্যে 
ইতরবিশেষ আছে। আয়েজারদের শাড়ি দৈর্ঘ্যে আঠার হাত৷ কাছা 
দিবার সময়ে এমনভাবে ছুই পায়ে ফের দেওয়া হয় যে, পাবের গাঁট 
দেখিলে মনে হয় যেন আঁট পায়জামা পরা হইয়াছে। তুলনায় আধার 
রমণীদের মধ্যে ভান পায়ে কাপড় প্রভাবে জড়ানো! থাকে কিন্তু বা পাষে 
থাকে না। বরং বা পায়ের দিকে পিছনে ও পাশে কোঢ়ার মত 
অবস্থায় থাকে । সামনের দিক হইতেও 
তাহা দেখা যায়। আয়ারদের মধ্যে শাড়ির আচল ডান দিকে কাধের 
উপরে কোলানে। থাকে ।' 


ভারতের গ্রামজীবন 

কেরলে নাম্বুদ্ৰি/ মেনন ও নায়ারদের মধ্যে, কাছার চলন আছে 
কিন্তু পরার ধরণ 'অন্তান্ত প্রদেশ হইতে সম্পূৰ্ণ ভিন্ন । পাঁচ হাত লক্ব৷ 
ও দুই হাত চওড়া একথণ্ড কাপড় কোমরে দ্রডাইয়া পায়ের মধ্য দিয়! 
কৌপীনের মত বাধা হয়। তাহার উপরে পাঁচ ছয় হাত একখানি শাড়ি 
পরার ফলে ভিতরের কাছা সম্পূর্ণ ঢাকিয়া রাফ ৷ 





আয়ার রমণীর শাড়ির সম্মুখ ও পিছন ৷ 


স্থানভেদে শাড়ীর রঙের যথেষ্ট তারতম্যহয় । কেরলে সকল জাতি বা 
বর্ণের মধ্যে সাদা রঙের আদর বেশি। মাদ্রাজ্রে লাল ও সবুজ, বিশেষতঃ 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে । বিধবাদের'শাড়ির রং সাদা । অন্জপ্ৰদেশে সকল বর্ণের 
মধ্যে হলুদ রঙ চলে'। মহীশুরে সধবা! ব্ৰাহ্মণ কন্তার! হলুদ রঙ পছন্দ করে, 
লাল রঙ বিধবাদের মধ্যে প্রচলিত। ওড়িশায় লাল হলুদ নীল ও সবুজ 
রঙ।. বাঙ্গশায় লালের উপরে বেক ছিল, সাদারও যথেষ্ট প্রচলন আছে। 
তবে এখন নানাবিধ ছাপা শাড়িও ব্যবহৃত হইতেছে ৷ বিধবাঁদের মধ্যে 
পাঁড়বিহীন সাদ! থান পরাই বিধি। বিহারের শাড়ি হলুদ বা লাল আভাযুক্ত 
কিম্বা সাদা ৷ উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্ৰদেশ রাজস্থান গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে নান! 
প্রকারের লালের চলন বেশি ৷ জন্মু-কাশ্মীর আসাম মণিপুর ত্রিপুরাতে 
বিশেষ কোনও রঙের আদর আছে বলিয়া মনে হয় না । তবে করেকক্ষেত্রে 
> গ্রামদেশেও রেশমী বা পাটের শাড়ির চলন আছে এবং তাহার ব্লঙ স্বাভাবিক 
আয়েঙ্গার রমণীর শাড়ির সন্মুখ ও পিছন । ‘ "_ সোনালী ধরণের ৷ 
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পুরুষের পরিচ্ছদ | 


ভারতবর্ষে পুরুষদের পরিচ্ছদকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে৷ 
এক সেলাই কর! অপরটি সেলাই না করা। দাক্ষিণাত্যে প্রাচীন রীতি 
অমুসারে সেলাই ন! করা পরিধানের প্রচলন । আজও কেরলের 
পদ্মনাভস্বামীর মন্দির বা ব্ৰিচুর প্রভৃতি মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে 
সেলাই করা পরিধান বাহিরে ছাড়িয়া রাখিতে হয়। আদি শক্করাচার্ষের 
দ্বার। প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেয়ীতে সরম্বতী মন্দিরে বেদপাঠ কালে বিধি, হইল, 
সকলকে অনাবৃত দেহে শুধু নিয়া্দে সেলাই না-করা পরিধানে উপস্থিত 
হইতে হয়। 





ধৃতি। 
ওড়িশা । 





নেপালের পূর্বাঞ্চলে দহলশ্রেণীর ব্ৰাহ্মশেরা একসময়ে গঙ্গাবিধৌত 
সমতল প্রদেশ হইতে অত্যাচারের ভয়ে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহারা শীতপ্রধান দেশে বাস করেন, এবং কোন কোন গ্রাম হইতে 
এভারেই গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়। দহল ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রথা হইল, 
খাইবার সময়ে সেলাই করা কোন পরিধান দেহে থাকবে ন|। অথচ 
সকল সময়ে শীতের জন্য তাঁহাদের গরম জামা ও পায়জামা পরিয়া 


সি 


৩৭ 


থাকিতে হয়। ভোজনকালে :সেগুলি ছাড়িয়া কাপড় পরিয়! "সিতে 
হয়। অধিকাংশ দহল ব্ৰাহ্মণের অবস্থা ভাল না হওযায় মাত্র একখানি 
সেলাই না-করা কাপড় থাকে, এবং সকলকে পর পর তাহ। পরিয়া 
খাইতে হয়। অত্যধিক শীতের দিনে এমনও অবস্থা হয যখন কাপড় 
ছাড়ার ভয়ে রাত্রের খাওয়াই বাদ দিতে হয়। 


ইহা হইতে অন্থমান করা অসঙ্গত নয় যে, পূর্বে ব্রা্ণদের মধ্যে 
সেলাই করা বস্থের চলন ছিল ন| ৷ নেপাল বা কেব্রলের ম নূরের 





মধ্যপ্ৰদেশ । 


কোনও কোনও প্রথার দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। ভ্রীজাতির ক্ষেত্রে 
আমরা দেখিয়াছি কাপড় পরার রীতির সহিত শুদ্ধত৷-অশুদ্ধতার বোধ 
অঙ্গাজীভাবে জড়িত। 

ধুতি অর্থাৎ সেলাই না-করা বস্তুথণ্ডের ব্যবহার ভারতবর্ষে বহু বিস্তৃত । 
সাচি, অক্স্তা-এলোরা বা ভারহতের প্রস্তর, শিল্পে এবং মধাযুগ্র বহু 
দেবমন্দিরে বে-সকল চিত্র আছে তাহা হইতে ইহার প্রাচীনত প্রমাণিত হয। 





ভারতের গ্ৰাম-জীবন 


.কাছা দিয়! ধুতি পরার, রীতি নিম্নলিখিত অঞ্চলে প্রৰচলিত--আসাম 
বাজলা বিহার ওড়িশা অন্রপ্রদেশ মহীশূর মহারাষ্ট্র মধ্যপ্ৰদেশ গুজ্বৱাতের 


পূর্ব ও উত্তরাঞ্চল রাজস্থান পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ হিমালয়, অঞ্চল এবং, 


সাহারাঁণপুর বিজনোর মোরাদাবাঁদ বাদে উত্তরপ্রদেশ। অবশ্ঠ স্থানভেদে 
কৌচা ঝুলাইয়া বা কোমরে বিভিন্নভাবে কাঁপড়ের অর্ধেকাংশ জড়াইয়া 
বাধিবার নানাবিধ রীতি আছে। সে বিষয়ে বতমানে স্বশ্ম আলোচনার 
প্রয়োজন নাই। এই বিরাট ভূখণ্ডের সম্বন্ধে একথা বলা আবশ্যক যে 
গ্রামদেশে মুসলমানদের মধ্যে ধুতির ' চলন থাকিলেও পায়জামা ও 
কাছা-কৌচাবিহীন লুজিরও যথেষ্ট চলন আছে। লুঙ্গি শব্দ বৰ্মী 
লউঞ্জি (192891) শব্দ হইতে উদ্ভুত। ইংরেজী বানান দৃষ্টে  “গ'-এর 
রূপ লইয়াছে। বৈষ্ণবদের বহির্বাস লুঙ্গির মত, এই শব্দ ব্যবহার করা 
যাইতে পারে। তামিলে ইহাকে ‘বেষ্ট’ বলে, মালয়ালমে ‘মুঙু’ | 
তামিল ব্রাহ্মণের বিবাহ হইলে কাছা দিয়া কাপড় পরিতে হুয়। 
অবিবাহিত ব্ৰাহ্মণের বয়স যতই হউক না কেন, কাছা ‘দেওয়া তাহার 
॥ পক্ষে নিষিদ্ধ । কেরলের নাম্বুদ্রি ব্ৰাহ্মণের| বহির্বাস পরিধান করেন। 





ৰ) 
মুঙু পরিহিত কেরলের নাষুত্রি ব্ৰাহ্মণ । 


কিন্ত বিশেষ বিশেষ ব্রত বা সংস্কারের বেলায় কাছা কৌচা দিয়া 
তাহাদের ধুতি পরিতে হয় ৷ পঞ্জাবেও বহির্বাস বা বেষ্টি পরিবার রীতি 


* শব্দটি সম্ভবতঃ ‘বেষ্টন’ শব্দ হইতে জাত । 


আছে, কিন্ত কাঙ্গড়া ও দক্ষিণের তিনটি জেলায় ইহার প্রচলন নাই। 
নিকটস্থ রাজস্থানের অন্তর্গত গঙ্গানগর জেলাতেও বহির্বাসের ব্যবহার আছে। 


সুদুর আসামে মিজো পর্বতে আবার ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তবে 


সেখানে বর্মার প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। 


লুঙ্গি, বেষ্টি বা বহির্বাসের ইতিহাস কত পুরাতন তাহা বলা কঠিন। 
প্রাচীন শিল্পে ইহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে কণারকের 
মন্দিরে (আনুমানিক খৃঃ ১২৫০) কাছা দিয়া এবং কাছা ব্যতিরেকে 
ধুতি পরিধানের চিত্র আছে। আবার সেলাই কর! পুরা হাতা জামা ও 


পুরুষের ঘাঁগরার মত পরিচ্ছদও দেখিতে পাওয়া যায়। 


কৌপীন - 
সেলাই না-করা পরিচ্ছদের মধ্যে সর্বশেষে কৌগীনকেও গণ্য কর! 


যাইতে. পারে। ইহা যেমন সাধুসন্স্যাসিগণের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, 


মধ্যভারতের বহু উপজাতির মধ্যেও তেমনই বর্তমান । 





পায়জামার চলন দুইটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। উত্তরে 
জন্মু-কাশ্মীর হিমাচল প্রদেশ পঞ্জাবের কাঙ্গড়া জেলা, লুধিযানা পাটিয়ালা 
সাংগ্রুর (এখানে পায়জামা! ও বহিরাস, উভয়েরই চলন আছে); 
উত্তরপ্রদেশের আলমোড়া নৈনীতাল পাউড়ি গাঢওয়াল টিহরি গাঁড়ওয়াল 
এবং দেহরাছুন পাহারাপপুর বিজনোর ও মোরাদাঁবাদের উত্তরাংশ লইয়া 
প্রথম অঞ্চলটি বিস্তৃত। দ্বিতীয় অঞ্চলটি হইল গুজ্জরাতের সৌরাষ্ট্র এবং 
কচ্ছ লইয়া । অমরেলি ভাঁওনগর জুনাগড় আমনগর রাঁজকোট কচ্ছ 
সুরেন্্রনগর জেলায় আট চুড়িদার একপ্রকার পায়জামা ব্যবহৃত হয়। 


লা 


চিলা পায়জামাও 'আছে। কিন্ত উত্তরে পায়জামার দেশে চিল! পায়জাম! 
| বোধ হয় বেশি। চুড়িবারও আছে। পার্শ্ববর্তী পশ্চিম পাকিস্তানে 
৷ অবশ্য সালওয়ার বা খুব টিলা পায়জ্রামাই পরা হয়। 





সালোয়ার, চাদর ও পোস। 
কাশ্মীরী মুসলমান । 


এতন্তিযন বার্দলা দেশের দারজিলিং জেলায় নেপালী তুটিয়া ও 
দেপচ| উপজাতির মধ্যে চুড়িদার পায়ঙ্জামার ব্যবহার আছে। ইহা 
নেপালের বিশিষ্ট পোশাকের অঙ্গরূপ। 


উর্ধ্বাঙ্গের আচ্ছাদন 
নানাপ্রকার জামার বিস্তারিত বিবরণের প্ৰয়োজন নাই। তবে 
একথা বলা হয়তো আবশ্যক যে ভারতের সর্বত্র এখন ইংরেজী ধরণের 
সার্ট ও গেঞ্জির চলন হইয়া গিয়াছে । ইহা শুধু সহরেই আবদ্ধ নহে। 
গ্রামাঞ্চল সম্পর্কেও সত্য। সেটকে বাদ দিয়া কয়েক বিষয়ের প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন । 


ফেরলে উপরের অঙ্গের জন্য বস্ত্র পরিধানের রীতি নাই। ঘরে 
আদৌ ব্যবহার নাঁই। কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে একথণ্ড ছোট চাদর 
কাধের ফেলিয়। রাখা বিধি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সেখানে 
উপরে ইডাভা জাতীয় পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে দেহের উধ্বঙ্গ আবৃত 


৩৯ 





কর! সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য বর্তমান কালে এই নিয়” উঠিয়া 
গিয়াছে। অঙ্জপ্রদেশে ও মাদ্রাজে অন্তবিধ জামা পরিলেও কীধেণ উপরে 
একখানি তোয়ালের মত কাপড় ঝোলানো থাকে । ইহা তামিল ভাষায় 
“থুরধুমুণ? বা “অবন্ত্রম্ঃ বলা হয়। 





রাজস্থানের নিজস্ব আম] । 


ভারতের অন্তর ইংরেজী পরিধান বাদ্ধ দিলে কুর্তা, মিরই কা 
প্রভৃতি কয়েক প্রকারের জামার চলন আছে। কে:নটি পুঃ।হাতা, 
কোনটি আধ-হাতা। বোতামের চলন পূর্বে ছিল না। জার প্রান্তে 
নানাবিধ ফিতা সেলাই করা থাকিত। তাহা বাধিয়া জাম! আঁটা চইত। 


(১) কুর্তা-টিলা, পুরাহাতা, কলারবিহীন জামাকে কুঙা বলে। 


ধুতি ও কুর্তা পরিহিত 
উত্তরপ্রদেশের বৃদ্ধ ঢাণী । 





ভারতের গ্রামন্জীবন 


দু "৪ 
পঞ্জাবে ইহার যথেষ্ট চলন আছে। উত্তরপ্রদেশে ব্ৰাহ্মণ ও রাজপুতদের 
মধ্যে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। , 


রাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ গুজরাত বিহার বাঙ্গলা আসাম মণিপুর এবং 
ওড়িশায় বিভিন্ন শৈলীর কুর্ত প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা প্রধানতঃ 
ধনী এবং, সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হায়দ্রাবাদ ভেলায় 
ইহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট জেলায় কুর্তার প্রচলন নাইন 


1২) কর্জী-মোট। গড়া (খাদি) কাপড়ের আধ-হাতা গলাখোলা 
একপ্রকার কুর্ত! পূর্বে পশ্চিমভাঁরতে প্রচলিত ছিল। ইহা এখন প্রায়ই 
উঠিয়| গিয়াছে । 





ধুতি ও কবজা- পরিহিত রাজস্থানের রজক। 


(৩) মিরজাই-_মহারাষ্ট্র গুজরাত রাজস্থান মধ্যপ্রদেশের অংশবিশেষ 
উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে ইহার প্রচলন । এই ধরণের জাম! পূর্বে 
বাংলা দেশে এবং আজও দারজিলিঙ জেলায়, এবং মহীশূরের বিদর 
জেলায় দেখা যাঁয়। মিরজাই বলিতে কলারবিহীন পুরাহাত| গায়ে আটিয়া 
_ বসিয়া থাকা জামাকে বুঝায়। ইহার বোতাম নাই, ফিতার সাহায্যে 

বাধ হয়। 


রাজস্থানে গড়া বা! মোটা খাদি কাপড়ের ছোট একপ্রকার মিরজাই 
হয়, ইহাকে “বখতারি” বলে। তথাকথিত নিয়বর্ণের মধ্যে আজও ইহার 
চলন আছে। মহারাষ্ট্রে “বারবন্দী” নামে একপ্রকার মিরজাই আছে। 
সচরাচর ইহা উচ্চবর্ণের মধ্যে নিবদ্ধ । গুজরাতে মিরজাইয়ের লাম “অঙ্গদি’ 
বা “পাসবন্দী কেডিফু”। নীচের দিকে ইহা কুচি দিয়া সেলাই করা 
হয় বলিয়া জামার এ অংশ ঝালরের মত দেখাঁয়। হাতও আটা চুড়িদার। 


উত্তরপ্রদেশে. ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের মধ্যে মিরজাইয্ের চলন আছে । 
দারঞ্জিলিউ জেলায় প্রাচীনপন্থী নেপালী হিন্দুদের মধ্যে “দৌরা, নানে 
একপ্রকার মিরক্রাই পরা হয়। ইহার উপরে আলগা কাপড় দিয়া 
কোমরবন্ধ বাধা হয়, তাহাকে “পটুকা” বলে। 





পানাবন্দী, কেডিয়ু ও পাষজাম! 
পরিহিত বৃদ্ধ চাষী । 
গুজরাত । 





= 
| ৰ 


পুরুষের পরিচ্ছদ 
নিম়ালের পরিচ্ছদ 


স্কেল 
মাইল ১০০ ০ ১০০ ৩৩৩ ঘঘা্‌মা 









পিকিম ও ভুটান রাজ্য বিশেষ চুক্তি অনুসারে 
ভারতের সহিত সংযুক্ত 
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পুরুষের পরিচ্ছদ, 


শিরন্ত্রাণ 

মাথায় টুপি বা আলগা! কাপড় জড়াইয়া পাগড়ি বাধার রীতি ভারতে 
ইতস্তত: প্রচলিত আছে। টুপি খুব প্রাচীন বলিয়| মনে হয় না, কারণ 
কোন ব্রত বা পূজাদিতে ইহ! পরণের বিধি নাই। রাজার মুকুট অবস্ত 
পুরানো, এবং প্রাচীন দেবমুত্তিতে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। কণারকের 
মন্দির গাতে (খৃ: ১২৫০) লম্ব! টুপি পরিহিত কয়েক ব্যক্তির চিত্র 
আছে। প্র ধরণের টুপি অজন্তা গুহার চিত্রাবলীর মধ্যে বিদেশী 
রাজদৃতের মাথায় অঙ্কিত দেখা বাষ। 


পাগড়ি পুর্রাতন। সীচি ,ভারহুতের স্ত.পাদি অথবা তুবনেশ্বরে 
খণ্ুগিরি-উদয়গির্রির গুহা খৃষ্টপূৰ্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে রচিত হয়। 
তাহার মধ্যে ভারি প্রকাণ্ড পাগডির বহু চিত্র আছে। 


পাগড়ি একথণ্ড দীৰ্ঘ কাপড দিয়া আজ বাধা হয়। তবে বাধিবার 
শৈলী, কাপড়ের দৈর্ঘ্য বাঁ প্রস্থ, তাহার রঙ, স্থানভেদে, এমন কি 
জাতিভেদ অনুসারে নানাপ্রকারের হইয়া থাকে । তাহার আলোচনা 
বর্তমান ক্ষেত্রে নিশ্রয়োজন ৷ উত্তর, পশ্চিম, মধ্যভারতেই পাগড়ীর 
চলন বেশী ৷ 

শিরন্ত্ৰাণ সম্পর্কে দু’ একটি কথা বলা আবশ্যক। উত্তরপ্রদেশে 
বিবাহে বরের সাজের মধ্যে হলুদ্প রঙেব পাগড়ি থাকে। পঞ্জাবে 


শিখ মন্দিরে খালি মাথায় প্রবেশের বিধি নাই । মুমলমান » শুদায়ের 
মধ্যে মসজিদে অথবা! নমাজ পড়িবাঁর সময়ে মাথা ঢাকিযা রাখিতে হয়। 
ওড়িশা বা বাঙ্গলায় মাথা অনাবৃত থাকে । কিন্তু ওড়িশায় সক: জাতির 
মধ্যে বিবাহ-বাসরে বরকে পাগড়ি বাধিতে হয়। বাঙ্গল'য় সোলার 
সুসজ্জিত মুকুট বা টোপরের বিধি । বিহারে মাথায় প?গড়ি | আছে, 
উত্তরপ্রদেশেও তাই । উত্তর বিহারে মিথিলা অঞ্চলে স্থানীয় াহ্গণদের 
মধ্যে বিশেষ একধরণের ‘পাগ’ বা টুপি প্রচলিত আছে। 


দক্ষিণভারতে মাথা অনাবৃত থাকে । এ হিপাবে ওড়িশা বা বাঙ্গলার 
সহিত মিল আছে। অন্্প্রদেশে ব্রাহ্মণ কোমটি প্রভৃত স্বাদ্ির মধ্যে 
শিরস্রাণ নাই, কিন্তু শেউ্রবালিগি জাতির মধ্যে আছে। ত্নন্তপুর ও 
কুরনূল জেলায় লিঙ্গায়ং সম্প্রদায়ের মধ্যে পাগড়ি চলন আছে। 
আদ্িলাবাঁদ নিজামাবাদ ও মেডক জেলাতেও ইহা চলে । দক্ষিণে প্রায় 
সর্বত্রে মাঠে কাজ করিবার সময়ে মজুরেরা মাথায় তোযালে ব' গামছা 
জড়াইয়া থাকে, কিন্তু তাহা পাগড়ি নয়। কেরলে মোপল! মুঃলমান ও 
পালঘাট কোচিন প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত ইছদীজাতির মধ্যে ভ'লযাত টুপির 
ব্যবহার আছে। কোচিনের রাজপরিবারের মধ্যে একসময়ে মে'গল 
বাদশাহদের মত “শিরোপা, পরার রীতি ছিল । কিন্তু এসফল সাধারণ 
গ্রামের পোশাকের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। 





গরুর গাড়ি 


ভারতের প্রায় সর্বত্র গরু বা মহিষে টান| গাডির চলন আছে। 
ইহাকে লাঙ্গল, টেকি ও উদুখলের মত প্রাচীন বলিয়া গণ্য কর! 
যাইতে পারে। প্রদেশভেদে গাড়ির নানাপ্রকার ভেদ আছে। চাকা 
ছোট বাঁ বড় মাপের হয়। ইহা অরযুক্ত বা অরবিহীন হইতে পারে। 
অব্ুগুলো সাজানোর ব্যবস্থা দুই তিন প্রকারের আছে। গাঁড়ির উপরের 
অংশ, অর্থাৎ যেখানে মাল রাখা হয়, তাহা আয়ত বা ত্রিকে'ণারৃতি 
হইতে পাবে। মাঝথান সমতল বা মধ্যভাগ উচু হইতে পারে। গাড়ির 
ভার অক্ষদণ্ডের উপর বিন্তম্ত করিবার তিন প্রকারের -ব্যবস্থা আছে। 
টগ্রর বা ছইয়ের আকৃতি কয়েক রকমের হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি । 


সুখের বিষষ যে এই সকল লক্ষণের সহায়তায় আমরা প্রদেশে 
প্রদেশে সম্পর্কের বিষয়ে নানাবিধ ইঙ্গিত ও প্রমাণ পাই । তাহার বিষয়ে 
যথাস্থানে আলোচিত হইবে। | 


আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এখন শুধু মালবাহী গাঁড়ির 
উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব। যাত্রীবাহী বিবিধ যানবাহনের বিষয় কোনও 
আলোচনা করিব ন|। দ্বিতীয়তঃ, গরুর গাড়ির বিভিন্ন অবয়বেব সু 
গডন বা অলঙ্কারাদি অবলম্বন করিয়া জ্ঞাতিত্বের সন্ধান যথাসম্ভব এড়াইবার 
চেষ্টা করিব। নয়তো প্রবন্ধ_অকারণ দীর্ঘ হইবার ভয় আছে। 


অরবিহীন চক্র 
প্রথম শ্রেণীর চাকা কয়েক খণ্ড কাঠের পাটা জুড়িয়া তৈয়ারি হয়। 
তাহার মধ্যে অর বা পাখী নাই ৷ এরূপ গাড়িকে ছোটনাগপুরে 
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পর ১১) 


‘সগগড়’ বলে। ইহা ‘শকট’ শব্দ হইতে উৎপন্ন । যে-সব জেলায় ইহার 
চলন আছে তাহাদের নাম দেওয়া গেল :--বিহারে হীচি পালামৌ) 
মধ্য প্রদেশে সিধি সহডোল বিলাসপুর রায়পুর ও বস্তার; অঙ্কপ্ৰদেশে 
নিজামাবাদ; মহারাষ্ট্রে ওসমানাবাদ নান্দেড ওঁরজাবাদ বৃলডান৷ বির 
পরভানি ; মহীশূরে ধারওয়ার শিমোগা মাণ্য . উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদ 
প্রতাপগড় ফতেহপুর ও হরদোই ৷ 


এই প্রসঙ্গে হয়তো উল্লেখ করা বাইতে পারে যে ম্যাকে সাহেব 
মহেপ্জোদডো খননের সময়ে ষে-সকল মাটির খেলনায় অবস্থিত গরুর গাড়ির 
চাকার বর্ণনা দিধাছেন, সেগুলি অরবিহীন ৷ সিদ্ধুপ্রদেশে আঙ্জও প্রায় 
এ ধরণের গরুর গাড়ির ব্যবহার আছে। “প্রায়” বল| হইল এইজন্তে যে, 
এ চাকায় খুব ছোট মাপের অর থাঁকে। অর্থাৎ নেমি খুব চওডা 
করিষা নির্মিত হয়। নিকটবর্তী রাজস্থানেও বিস্তৃত নেমি ও সংক্ষিপ্ত 
অরধুক্ত চক্রের ব্যবহার আহে । অর থাকার কারণে সিন্ধু বা রাজস্থানের 
গরুর গাড়িকে বর্তমান পর্যায়ের অন্তভুক্ত করা যায় ন! ৷ 


অরযুক্ত চক্র 
অক্ষাগ্রে যে কাঠের বেলন থাকে, তাহার মধ্যে অর সন্নিবিষ্ট 





করাই ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানের বীতি। কেরল মাদ্রাজ মহীশূর 
প্রায় সমগ্র মধ্যপ্ৰদেশ অন্রপ্রদেশ মহারাষ্ট্র রাজস্থান বিহারে সাসারাম ও 


পূৰ্ণিয়| জেল| উত্তরপ্রদেশের বলিয়া ও গাজীপুর উত্তর কাশ্মীর বাঙ্গলায় 
হাঁবড়া মেদিনীপুর ২৪ প্রগণ৷ জলপাইগডি আসামের ব্রহ্মপুত্র নদের 
পাৰ্শ্ববৰ্তী জেলা এবং মণিপুরে এইরূপ গডনের চাকা বর্তমান। ওড়িশা! 
ও উত্তর গুঞজরাতে এরূপ চাকার সঙ্গে তৃতীয়, অর্থাৎ পরবর্তী শ্রেণীর 
চাক! একত্রে পাওয়া যায়। 





অরধুক্ত চাকা । 
পালঘাট জেলা, কেরল। 


জোড়াপাখীর চাকা 
উপরে বধিত চাকা ভিন্ন অপর এক প্রকারের চাকা আছে। 
অবগুলি এক এক জোড়া করিয়া বেলনের ভিতর দিয়া গাঁথা হয়। 





চার জোড়া অরধুক্ত চাকা । 
আহমেদাবাদ জেলা, গুজরাত ! 


তিন' জোড়া. অর কিন্তু চওড়ায় সমান হয় না। একটি যেনি মোটা, 


অপর; দুইটি সক্ষ এবং তদপেক্ষা ঈষৎ সরু হয়। 


গঙ্গামাতৃক সমতলভূমিতে এইরূপ অরযুক্ত চাকার প্রচ্গান বেশি। 
পশ্চিমে অমৃতসর ও ফিরোজপুর জেলা হইতে বাছলায় দিনাজপুর, 


"মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলাতেও জোড়া অরযুক্ত চাকর ব্যবহার 


আছে। হুগলী জেলায় ছুই প্রকার চাকাই বর্তমান। 





ছয় জোড়া অরযুক্ত চাকা ৷ 
সিংভূম জেলা, বিহার । 


চাকার উচ্চতা 


চাকার উচ্চতা অনুসারে ইহার তিনটি শ্রেণীভেদ করা বায়। ভিন ফুটের 
কম ব্যাসবিশিষ্ট চাকা ‘ছোট’, তাহার উপরে, কিন্তু চার ফুট পর্যন্ত 
“মাঝারি! এবং চার হইতে পাঁচ ফুট পৰ্যন্ত ‘বড়’, ও সর্বশেষে পচ ফুটের 
চেয়ে বেশি উচু চাকাকে “অতিবুড়' বল! যাইতে পারে । 


মানচিত্রে দেখা যাইবে যে ছোট চাকা ভারতের ফধ্যদেশে বহুম্থানে 
বিস্তৃুত। তন্তিন্ন রাজস্থান ও কচ্ছ এবং মহারাষ্ট্রের কিস্তদংশে ইহ! পাওয়া 
যায়। মাঝারি ও বড় চাকা উত্তর দেশেই বেশি। তাহার ম্যে উত্তর- 
প্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণাংশে এবং পশ্চিম বিহারে চাক! বড়! গুঞ্জরাতের 
বরোদ৷ ও খেড়া জেলায়, মহারাষ্ট্রে ঠানাতে, মধ্য ওডশা ও করাপুট 
জেলায়, মধপ্রদেশের বস্তারের দক্ষিণভাগে, অন্ধপ্রদেশে বস্তারের দক্ষিণ- 
ভাগে, অঙ্কপ্ৰদেশের শ্রীকাকুলম ও বিশাধাপত্তনে এবং মহীশুরে বড় ও 
অতিবড় চাকার ব্যবহার আছে। 





অক্ষদণ্ডের সঠিত সংযুক্ত অরযুক্ত চাকা । 
জুনাগড় জেলা, গুজরাত । 


৪৩ 


বোধ হয় সকলের চেয়ে বড় চাক৷ অঙ্কপ্ৰদেশে গুণ্ট,র, কৃষ্ণা ও ইতিমধ্যে বলিয়া! রাখা ভাল যে ভারতের বাহিরে, শ্যাম চীন 
পূর্ব এবং পশ্চিম গোদাবরী জেলায় হয়। সেখানে ছষফুট বা তাহার ইন্দোচীন বা ইন্দৌনেশিয়াতে জোড়া অরযুক্ত চাকা পাওয়া যায় না! 
চেয়ে দীর্ঘ ব্যাসযুক্ত চাকা বিরল নহে। মাত্রাজের দক্ষিণাংশে এবং তাহা! ভারতবর্ষেরই বিশেষত্ব বলিয়া এখন পধস্ত মনে হইতেছে। উপরিলিখিত 
সমগ্র কেরলেও অতিবড় চাকা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশগুলিকে প্রথম শ্রেণীর অর-বিন্তাস পাওয়া যায়। অবশ্য গাড়ির 
উপরের গড়নে এবং ছইয়ের আকৃতিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে । কিন্ত 
সে-সকল বিষয়ের অবতারণা এখন নিশ্রয়োজন ৷ 





অক্ষের উপরে গাড়ির ভারবিন্তাসের ব্যবস্থা । 
চিতোরগড়, ফেলা রাজস্থান। | 





গাঁড়ির অপর একটি অঙ্গ 


ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছোট বা বড় চাকার গাঁড়িতে, অথবা 
ছুইপ্রকার অর সমদ্বিত চাকাতে একপ্রকার ব্যবস্থা থাকে যাহার দ্বারা 
গাড়ির ভার অন্ততঃ আংশিকভাবে চাকার বাহিরের দিকে অক্ষাগ্রের 
উপরে বিন্যস্ত হয়। সংলগ্ন চিত্রগুলি দেখিলে গাড়ির বিশেষ অবয়বটির 
সম্বন্ধে. স্পষ্ট ধারণ! জন্মিবে। 
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চিতোরগড় জেলা, রাজস্থান । ' ভরতপুর জেলা, রাজস্থান । 
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ৰু 


পাঠকের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে নৃতত্ব বিভাগ 
বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টায় থাওয়া-পরা» চাষবাসের 
সরঞ্জাম, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির উপরে কেন এত গুরুত্ব আরোপ 
করিতেছেন? কাঁলধর্মে কি ইহাদের পরিবর্তন ঘটে না? আর যদি 
না ঘটে তাহা হইলে আঁজিকার সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্বারা কি সত্য সত্যই 
প্রাচীনকালের সম্বন্ধের বিষয়ে জ্ঞান জন্মিবে? 


এতপন্তিম আরও দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। মাটির বাসন 
বা মৃন্ময় পাত্ৰ নির্মাণ করিবার পদ্ধতি, লোহা-পিতপ-কাসার কাজ, বেত 
ও বাশের শিল্প, কাপড় বোনার রীতিকে বাদ দেওয়া হইল কেন? 
কারণ এগুলিও পুরাতন শিল্প এবং যদি লাঙ্গল বা উদুখলের সাহায্যে 
সম্বন্ধ নির্ণয় করা চলে তাহা হইলে ইহারা কি দোষ করিল? 


অপর প্রশ্ন হইতেছে, প্রতি দিবসের জীবন এবং যে-সকল শিল্পকলাকে 
অবলম্বন করিয়া তাহা পরিচালিত হয় তাহার অতিরিক্ত মানুষের যে 
সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন আছে, সে-সম্বন্ধে কি ভাবিবাঁর 
বা বলিবার মত আমাদের কিছু নাই? 


আমরা একে একে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর নৃতত্ব বিভাগের পক্ষ 
হইতে জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করিব। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে 
যে কালধর্মের বশে পোঁষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়ার রীতি প্রভৃতির 
মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়| থাকে সত্য। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা 
উপলব্ধি করি যে কাপড় পরার ধরনে প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত 
ভেদ হইয়াছে বটে, তথাপি যেখানে পাগড়ি বাঁধ৷ হইত সেখানে আজও, 
হয় তো পরিবতিত আকারের পাগড়ি বাধা হইতেছে । সেলাই না-করা 
পরিধান পূর্বে যেমন শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত আজও তাহা হয়। 
অতএব কালের প্রভাবকে আংশিকভাবে অতিক্রম করিয! আমরা এতিহাসিক 
সম্পর্কের বিষয়ে কিছু কিছু আভাস পাই। কতথানি পাই তাহাই বর্তমান 
অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় । 


দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে তাতশিল্প, ধাতুশিল্প, 
মৃন্তিকাশিল্প হইতে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি সংকলন করা যায়, 
এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাহ! থাঁওয়া-পরার শৈলী অপেক্ষা এতিহাসিক বা 
পুরাতত্ববিদের নিকটে সমধিক মূল্যবান । নৃতত্ব সমীক্ষায় গ্রামীন-জীবন 
সম্পর্কে দ্বিতীম স্তরে গবেষণার সুচনা করা হইতেছে। 


৩১৪৫ 


বৃতত্ববিদর্গণ ধাতু ও মৃণুয়শিল্প লইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। ৷ ফলাফল 
‘সংগৃহীত হইলে পুনরায় আমরা পাঠকবুন্দের সমক্ষে উপস্থাপিত ভারিক। 


তৃতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের নিবেদন যে নীতি ধর্ম মম জব্যবস্থা 
লইয়াও গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া যায এবং ইহা আমাদের উদ্দেশ্যের 
বহির্ভূত নয়। তবে পাধিব সামগ্রী লইয়া অন্থসন্ধান করা! 'অপেক্ষাকৃত 
সহজ । কর্মীগণের মধ্যে কেহ কেহ ইতিমধ্যে সমাজব্যবস্থা৷ লইয়৷ তনুসন্ধান 
আরম্ভ করিয়াছেন। অপর কয়েকজন বৈষয়িক ব্যাপার সম্পত্তি অবশিষ্ট 
কাজ সমাপ্ত করিয়া প্রদিকে অগ্রসর হইবেন। সকল বিস্থার মধ্যে 
অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। নিরীক্ষপণের অভ্যাস, বহুতধ্যের মধ্যে কোন্টি 
অর্থধুক্ত কোন্টি অর্থহীন, তাহা বিচার করিবার অভ্যাস--এগুলিকে 
চেষ্টা এবং সাধনার দ্বারা আয়ত্ব করিতে পারিলে তবে দুরহ সাধনার 
অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়। কর্মীগণ ধীরে ধীরে, অধ্যবমায় সহকারে 
অগ্রসর হইতেছেন। তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে বলিয়; 'সামাদের 
বিশ্বাস। এবং সেই চেষ্টার দ্বারা ভারতবর্ষের গ্রামীন-জ্র'বন লঙ্গন্ধ ‘তন 
নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া! যাইবে বলিয়া আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা অ ছে। 


এইবার বর্তমান গবেষণার ফলে যে-সকল তত্বের সন্বান পাওয়া 
গিয়াছে সে-বিষয়ে বিচার করা৷ যাউক । 


॥ ইতিপূৰ্বে আভাস দেওয়া হইয়াছে যে ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাষাভাষী 
পনরটি প্রদেশে বিভক্ত হইলেও দেখা যায় যে বহু ব্যাপারে তাহ! মাস্কৃতিক 
ব্যবধান নির্দেশ করে না । খাওয়া পরার ধরণ, লাঙ্গল ব' উদুখলের 
গড়ন, গ্রামের বিন্যাস বা গৃহনির্মাণ-রীতি বারংবার ভাষার ব্যবধানকে 
উপেক্ষা করিয়া প্রসারিত হয়। 


গ্রাম-বিন্তাসের ব্যাপারে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে জামর! দেখিয়াছি 
উত্তরভারতে একরকম এবং গুজরাত, মহারাষ্ট্র বা ওড়িনা হইতে দক্সিণে 
আর একরকম ব্যবস্থা । প্রভেদ মারাত্মক না হইলেও, অর্থ'ৎ ব্যবধান 
সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট না হইলেও, মোটামুটি পার্থক্য রহিয়াছে ইহ! 
সহজে অনুভব করা যাঁয়। ঘরবাড়ী নির্মাণের ব্যাপাবে কিন্তু ব্যবধান 
আরও সামান্ত বা অস্পষ্ট। বরং যে ভেদ বর্তমান তাঁহ! কতকাংশ 
ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান. দেশ ভেদের প্রমাণ তাহাতে অন্ন । 


লাঙ্গল, টেকি এবং উদৃখলের ব্যাপারে সমগ্র ভারতে পঁৰোর বন্ধন 


এই পর্যায়ে আরও স্পষ্ট । উপরক্ত দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবর্ত বলিয়| দীড়ি টানা অসম্ভব। 














সমস্ত ভারতেই উদুখলের চলন, পূর্বোত্তর অঞ্চলে ঢে'কির ব্যবহার ইহার 
সহিত সংমিশিত হইয়া চলিয়াছে। লাঁজলের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে 
সমগ্র দক্ষিণের সহিত উত্তরে বিহার পর্যন্ত একত্রে গ্রথিত। উত্তরপশ্চিম, 
হিমালয় এবং উত্তরপূর্ব ভারতেও স্বতন্ত্ৰ কয়েক প্রকারের লাঙ্গল আছে। 


কিন্তু এগুলির ব্যবহার বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসমূহের মধ্যে অপক্ষপাঁতে 


প্রসারিত। বাচি পালামৌ জেলায় হিন্দী এবং কোল ভাষাভাষী কৃষকের 
লাঙ্গলের সহিত হিমালয়ের কোলে ব্যবহৃত লাঙ্গলের সম্বন্ধ আছে। 
আসামে মঙ্গল উপজাতিবুনদের সহিত পূর্ব-তারতের আৰ্য ভাষাভাষীর 
যোগ বর্তমান। ' | 


জুতা, তেলের ঘানি প্রভৃতি অবলম্বনে. গ্রাম-বিন্তাসের' মত উত্তর 
এবং দক্ষিণের মধ্যে একটা মোটা প্রভেদ দেখানো যায় । কিন্তু স্ত্রীজাতির 
পরিধান বিবেচনা করিলে সেই সীমারেখা অস্পষ্ট হইয়া যায়। কারণ 
সেলাই না-কর| পরিচ্ছদের শুদ্ধতা উত্তর এবং দক্ষিণভারতে সমান 
স্বীকৃত হয়। - 


মোট কথা হইল, খাওয়া-পরা, চাষবাস, ঘরবাঁড়ি, গ্রাম-বিস্তাসের 
বিধি প্রভৃতির বিষয়ে বিচার করিলে আমরা বারংবার ভারতের বিভিন্ন 


অংশের মধ্যে সম্বন্ধের নৈকট্য সম্পর্কে সচেতন হই । কোনও বস্তু বা 


সরঞ্জাম বা কৰ্মপদ্ধতি অবলম্বনে ষে- সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, অপর বস্তর 
ব্যাপ্তির দ্বার! তাহা দ্বঢ়ীভূত হইতে পারে, অথবা! ব্যাহতও হইতে পাঁরে। 
এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষয়িক 
ব্যাপার লইয়! রূপভেদ সত্বেও আমরা প্রক্যের অভাব দেখি না। 


জলে জলে সম্পূর্ণ মিশিয়| যায়, তেলে জলে মিশে না। কিন্তু 
যেখানে বহুবিধ শস্ত একই পাত্রে ভরিয়া সঙ্গোরে দীর্ঘক্ষণ নাড়ানে| হয়, 


২৭ চৌব্রঙ্গী | | | | ৃ 
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সেখানে তাহার ফলে এক প্রকারের সমতার উদ্ভব হয়। পাত্রের এক ' 
কোণে হয়তো চাউলের দানা কিছু বেশি পরিমাণে দেখা যায়, কোথাও 
বা ছোলা, কোথাও মটরের দানার সংখ্যা বেশি। এইরূপে প্রদেশগত 
তারতম্য লক্ষিত হইলেও বহুদিনের সচলতার জন্য পাত্রস্থিত সমস্ত মিশ্রিত 
শস্তের মধে একজাতীয় সমতা বা প্রক্য স্থাপিত হইতে পারে, ইহা কেহ: 
অস্বীকার করিতে পারে না। | রর 


বৈষগ্লিক ব্যাপারে ভারতে তদ্রপ সমতা! স্থাপিত হইয়াছে, ইহা! বিভিন্ন 
বস্তুর ব্যাপ্তি বিচারের ফলে আমরা উপলব্ধি করিয়াছি । সরকারী 
নৃতত্ব সমীক্ষা ইতিমধ্যে সমাজব্যবস্থা এবং ধৰ্মাসঠানের সম্পর্কে তৃতীয় 
স্তরের গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন ৷ তাহার ফলে ইতিমধ্যেই মনে 
হইতেছে যে ওঁ সকল ব্যাপারে গরঁক্যের পরিমাণ ও গভীরতা আরও - 
বেশি। তবে এখন হইতে সেই নূতন গব্ষেণার ফলাফল সম্পর্কে 


কল্পনা করা সঙ্গত হইবে না। 


৪৬ 


দ্বিতীয় স্তরের গবেষণা এই বৎসর শীতাগমের সহিত আরম্ভ হইবে । 
নূতন উদ্যম লইয়া কৰ্মিগণ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন, কেননা, দুই বৎসরের 
অভিজ্ঞতার ফলে সমগ্র ভারতের সংস্কৃতির সম্পর্কে তাহাদের এক নূতন 
অনুভূতি লাভ হইয়াছে, যাহা বই পড়িয়া লাভ করা সম্ভব নহে। 


আশা করা বায়, এই সকল গব্ষেণার ফলাফল পাঠ করিয়া ' সাধারণ ' 
পাঠকমাত্রে ভারতের গ্রীমীন-জীবন সম্পর্কে আরও সচেতন হন এবংঘ 
তথ্যের অরণ্যের মধ্য হইতে যদি ভারতে আগত বা উদ্ভূত বহু সংস্কৃতির 
মধ্যে আদান-প্রদান বিষয়ে নূতন জ্ঞান লাভ করেন, তাহা হইলে 
নৃতত্ব সমীক্ষার সমগ্র কমিবুন্দ নিজেদের সকল পরিশ্রম সার্থক হইযাছে 
বলিয়া বিবেচনা করিবেন । 


শ্রীনি্লকুমার বস্তু 


অধ্যক্ষ, 
ভারতীয় নৃতত্ব সমীক্ষা । 


১০৫৮ 


